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গীতাতত্ব ও ভারতে শক্তিপুজ। 


গীতা 


পরিচয় 


গীতার প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে যা আছে, আজ সেই বিষয়ে বলব । আমরা সকলেই 
জানি, আমাদের দেশে গীতার কত আদর, কারণ হিন্দুধর্মের সার কথা গীতায় আছে। 
গীতামাহায্ম্যে এই বিষয়ে একটি স্থন্দর শ্লোক আছে-_ 


“নর্বোপনিষদো গাবো দৌদ্ধা গোপালনন্দনঃ। 
পার্থো বস: স্থুধীর্ভোক্তা হু্ধং গীতামৃতিং মহৎ ॥” 


--উপনিষদ্সকল যেন গাতীম্বরূপা ৷ শ্রীরুষ্ণ তার দুধ ছুইছেন, অজুন সেই গাভীর 
বাছুরের মত হয়েছেন। বাছুর যেমন গাভীর কাছে না গেলে গাভী দুধ দেয় না, 
সেই রকম অজ্জ্নের প্রশ্নেই শ্রীকৃষেের শান্ত্রোপদেশ এবং গীতারূপ ছুধের উৎপত্তি। এই 
দুধ পান করবে কে? সুধী অর্থাৎ পণ্ডিত লোক। পণ্ডিত মানে বিবেকী লোক। 
আমাদের দেশে আজকাল ধার! দু"চারখান। বই পড়েছেন, দু'চারটে কথা গুছিয়ে বলতে 
পারেন, তাদেরই পণ্ডিত বলা হয়। কিন্তু গীতা বলেন, ধার! মুখে কেবল লম্বা-চওড়া 
বলেন, তারা পণ্ডিত নন । ধার! সত্য জীবনে প্রত্যক্ষ করেছেন, ধাদের অপরোক্ষান্থ- 
ভূতি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অতীত পদার্থের জ্ঞান উপলব্ধি হয়েছে, অসৎ হতে সৎ ধারা 
বুঝে নিতে পারেন, তীাবাই পণ্তিত। শ্না যায়, এক শ্রেণীর হাস আছে, যারা ছুধে 
জলে মিশে থাকলে শুধু ছুধটুকু খেতে পারে। তেমনি এই সত্য-মিথ্য-মিশ্রিত 
সংসারে যিনি অসং বাদ দিয়ে সৎ নিতে পারেন, তিনিই পণ্ডিত। তিনিই গীতা 
বুঝতে ও বোঝাতে পারেন । 

গীতার টীকা অনেকে অনেক রকম করেছেন । আমাদের দেশে তিন শ্রেণীর আচার্য 
আপনাপন পক্ষ-সমর্থন করে গীতার অর্থ করেছেন। অদ্বৈতবাদী আচার্য শঙ্কর অদ্বৈত 
মত সমর্থন করে গীতীর টাক। করেছেন । বিশিষ্টাপ্বৈতবাঁদী রামান্থজ এবং দ্বৈতবাদী 
মধবাচার্যও সেইরূপ আপনাপন মতান্যায়ী টাকা করে গিয়েছেন। তোমাদের অত 
টাকা দেখবার দরকার নেই । তোমাদের মন এখনও কোন বিশেষ মতের দিকে না 
চলে এক ভাবেই আছে। আপনাপন সহজ জ্ঞানে যে অর্থ উপলব্ধি করবে, তা-ই 
যথেষ্ট । আর এ উপায়ে যে যে স্থলে অর্থবোধ না হবে, সেই সেই স্থল বুঝবার জন্তে 
আর একটি উপায় আছে। ধারা মহাভারত পড়েছেন, তীরা বুঝতে পারবেন যে, 
ভগবান ই্রকষের জীবনই এই গীতাশান্ত্রের প্রধান টাকান্বপ। আপনি এবং অপর 
সকলে শরীরবান হলেও জন্মমৃত্যুবিরহিত অবিনাশী আত্মা ভিন্ন অন্ত কিছু নয়, এই 


জ্ঞান সর্বদা মনে রাখা, আপনার লাভ-লোকসানের দিকে না চেয়ে সতত কর্তব্যপরায়ণ 
হওয়া, মন্য্ুজীবনের ক্ষণস্থায়ী সুখছুঃখে অবিচলিত থাকা প্রভৃতি যে সমুদয় শিক্ষা 
গীতায় নিবদ্ধ আছে, তৎসমুদয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিজ-জীবনের প্রত্যেক কাজে 
অনুষ্টিত দেখতে পাওয়া যায়। অতএব গীতার কোন কথা যদি বুঝতে না পার 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবন অনুসন্ধান কর ; তা হলে যথার্থ অর্থ বুঝতে পারবে | 

আর এক কথা;__-বেদের উপনিষস্ভাগে আত্মা, ঈশ্বর, জীব, জগৎ-সন্বদ্ধে যে সকল 
সত্য লিপিবদ্ধ আছে, এই অল্প পরিমাণ গীতার মধ্যে ঠিক সেই সব দেখতে পাওয়া 
যায়। স্থানে স্থানে উপনিষদের ভাষা পর্যন্ত দেখতে পাবে। সেই জন্তে গীতা 
উপনিষৎ মধ্যে গণা হয়ে থাকে এবং গীতার অপর নাম গীতোপনিষৎ | গীতামাহাত্ো 
গীতাঁপাঠের বিশেষ ফল লিখিত আঁছে। একটি স্লোকার্ধ বল্ছি__ 

“গীতাধ্যায়সমাযুক্তো মৃতো মান্ুষতাং ব্রজেৎ |” 

_-যে নিয়ত গীতা পাঠ করে, সে পরজন্মে মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়।” অন্য কোন 
হীনযোনিতে তার জন্ম হয় না। 

এটি বড় সহজ কথ' নয়। মনুষ্যত্ব লাঁভ করা বড়ই কঠিন । যার মনতত্যত্ব আছে, তবু 
জ্ঞান বল' ভক্তি বল, অপর কোন বিষয় বল, লাভ করতে কতক্ষণ লাগে ? শঙ্গরাঁচার্য 
বলেছেন-_ 

“ছুল'ভং ত্রয়মেবৈতৎ দেবাহ্থগ্রহহেতৃকম্‌। 
মনযাকং মুমুক্ষৃতং মহাপুরুষসশশ্রয়ঃ |” 

_-জগতে এই তিনটি জিনিস এক সঙ্গে পাওয়া দেবতার অনুগ্রহ না থাকলে হয় না। 
যথা, ১ম-মন্ধয্যত্ব, ২য়-মুমুক্ষত অর্থাৎ মুক্ত হবার ইচ্ছা । শরীরের স্থখ+ মনের স্ব 
না চেয়ে একটা উচ্চ উদ্দেশ্য স্থিরভাবে জীবনে রাখা । স্থির, অবিচলিত একটা উদ্দেশ 
থাকলে ক্রমে তা ভগবানের দিকে নিশ্চিত নিয়ে যাবে । সাধারণ লোকে আম্মন্তরথ 
নিয়েই ব্যত্ত। একটা বিশেষ উদ্দেশ্য জীবনে রেখে চলে কে? ৩য়-মহাঁপুকষস-শ্রয় | 
ঘে পুরুষ আপন জীবন সুমহৎ উদ্দেশ্টে গঠন করেছেন, এমন পুকষের সঙ্গলাভ কর' 
এবং তার মুখ হতে মানবজীবনের উদ্দেশ্য শোনা । তা এত দুলভ কেন? ধর্মকথা 
সৎকথা তোমরাও বল্ছ, আমিও বল্ছি। কিন্তু তার দ্বারা কোন কাজ হয় না কেন ! 
আমাদের কথার জোঁর নেই ; কারণ, তা প্রাণের কথা নয়। আমাদের মন মুখ এক 
নয়। আমরা সংসারের স্থখের জন্য লালায়িত, অথচ মুখে ত্যাগের কথা বলি 
আমাদের কথায় কাজ হবেই বা কেন? যে পুরুষ আপনার জীবন মহৎ উদ্দেশ্যে গঠ* 
করেছেন, মন মুখ এক করেছেন, তার প্রতি কথায় যেন ভিতরের একটা দৌর খুলে 
দেয়, মোহের আবরণ কাটিয়ে দেয় । মহাঁপুরুষদের কথায় বিশেষ শক্তি নিহিত থাকে 
পবমহংসদেবের কথায় কত শক্তি ! ক্রাইস্ট বা বুদ্ধদেবের স্হম্ত্র সহম্র বসরের পুরাতি* 
কথা পড়, এখনও সেই কথার কত শক্তি! কিন্তু তুমি আমি সেই কথা বললেং 
কারও প্রাণে তা লাগবে না। আবার যেই তুমি একটা মহৎ উদ্দেশ্তে জীবন গঠন 
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করবে, অমনি তোমারও কথার শক্তি বাড়বে । তখন একটা কথা বললে লোকের প্রাণে 
লাগবে। যে জিনিসেরই শক্তি বাড়াবার চেষ্টা করবে, সেইটেরই শক্তি বাড়বে । মনের 
শক্তি বাঁড়াবার চেষ্টা কর, মানসিক শক্তি বাড়বে, সেইরূপ বাকোর শক্তি বাড়াবাঁর চেষ্টা 
কর, কোন বিষয় বিশেষরূপে বলবার ক্ষমতা বাড়বে । বেদান্ত বলেন, এই মনই 
জগতের স্থষ্টি করেছেন। মনের অদ্ভুত শক্তি। ইউরোপের জড়বাদীরাও এ বথা 
স্বীকার করেন। ইতিহাসপাঠেও মনের অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যাঁয়। 
ফরাসী দেশের রাণী মেরী এপ্টইনেট অপূর্ব রূপসী ছিলেন । তাঁকে ও তার স্বামীকে 
পারি নগরের লোকের! একদিন ক্ষেপে উঠে জেলে পুরে দিলে । পরদিন প্রাণদণ্ড 
করবে স্থির করলে। প্রাতঃকালে দেখা। গেল, রাণীর মাথার সমস্ত চুল সাদ! হয়ে 
গেছে। একরাত্রের দরুণ ভাবনায় তিনি একেবারে বুড়ী হয়ে গেছেন। মনের 
এতদূর ক্ষমতা! মন যদি তীব্রভাবে একট| জিনিস চায়, তা হলে তা নিশ্চয়ই পাবে। 
আমরা সম্পূর্ণ মনের সহিত কোন জিনিস চাইতে পারি না, তাই তা পাই না। 
আমাদের মন, পরমহংসদেব যেমন বলতেন, সরষের পু'টুলির মত। সরষের পুটুলি 
খুলে গিয়ে দাঁনাগুলি যদি একবার ছড়িয়ে পডে, তা হলে সেই সকলগুলিকে আবার 
একত্র করা অসন্ভব। ঘরের আসবাবের কোণে, দেয়ালের ফাটলে এমন গিয়ে পড়বে 
যে, হাজীর চেষ্টা করলেও আর সকল দানাগুলি পাওয়া যাবে না। মনও সেইরূপ 
একবার কতক রূপে, কতক রসে, কতক ধন মান ইত্যার্দি সাংসারিক বিষয়ে ছড়িয়ে 
পড়লে আর তাকে সম্পূর্ণৰপে একত্র করা অসম্ভব । তাই পরমহংসদেেব ছেলেদের এত 
ভালবাসতেন । কারণ, তাদের মন এক জায়গায় আছে। সত্যের বীজ এঁ সব মনে 
দলে শীঘ্র শীঘ্ব অঙ্কারত হবে। 

গীতার প্রত্যেক অধ্যায়কে এক একটি যোগ নাঁম দেওয়া হয়েছে। যোগ অর্থ এক 
করে দেওয়া-তগবানের দিকে নিয়ে যাওয়া । যথা, ১ম অধ্যায়কে বিষাদযোগ বলে। 
বিষাদযৌগ কেন বলা হল? কারণ, অজুনের বিষাদই তীকে ভগবানে য়ে যাবার 
উপায় হল। তাই বিষাদযোগ । এইরূপ সাংখ্যযোগ, কর্মযোগ, সন্ন্যাসযোগ ইত্যাদি । 

আমরা বলতে পার, গীতা কেবল অঙ্জ্ঞনের জন্তে বলা হয়েছিল । তাতে আমাদের 
কিহবে? আমরা তো আর যুদ্ধে যাচ্ছি না, অথবা মহাবীর অঞ্জুনের জীবনের সঙ্গে 
আমাদের ন্যায় ক্ষুত্র লোকের জীবনের কোন অংশে সাদৃশ্যও নেই। অতএব মহৎ 
অধিকারীর উদ্দেশ্যে উপদ্দিষ্ট শান্তর আমাদের উপকারে কিরূপে লাগবে? উত্তরে বলা 
যেতে পারে, অন্ন আমাদের চাইতে শতগ্তণে বড় হলেও মানুষ ছিলেন । আমরাও 
মান্য । তার জীবনে যেমন মোহ কখনও কখনও হয়েছিল, আমাদেরও তেমনি মোহ 
প্রতিপদে হয়, আমাদেরও তাঁর মত সত্যের জন্যে নান বিদ্ববাধার বিপক্ষে দাড়াতে 
হয়। আমাদেরও তাঁর মত ভেতরে বাইবে জীবনসংগ্রাম চলছে । তাই আমরাও 
গীতা পড়লে শিক্ষা পাই, শান্তি পাই, জীবন-সমশ্যার এক অপূর্ব সমাধান পাই । দেখা 
গিয়েছে, কত পাগী তাগীর গীত| পাঠ করে অগ্ুতাপের অশ্রু পড়েছে এবং উচ্চদ্দিকে 
জীবন প্রবাহ চালিত হয়েছে। 


আর এক কথা। গীতা কি মহাভাবরতাঙ্গে প্রক্ষি্ত হয়েছে? কোন কোন 
ইউরোগীয় পণ্ডিত বলেছেন, গীতা প্রক্ষিপ্ত। আমাদের দেশেও অনেক লোক তাই 
শুনছে! তার! বলেন, ভারতবর্ষের পুরাকালের কোন ইত্তিহাঁস নেই, কখন ছিলও 
না। অতএব কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে যে, এরূপ একটা প্রকাণ্ড দশ নসংগ্রহ বাস্তবিক 
উপিষ্ট হয়েছিল, এ কথ! একেবারে যুক্তিবিরুদ্ধ। একটা বিষয় বিশ্বাম করবার আগে 
তা সম্ভব বা অসম্ভব বুঝতে তো হবে ? তার উত্তর এই যে, আগে ভারতবর্ষের মত 
পুরাতন তাঁদের দেশ হোক, তখন দেখা যাবে তাদেরও কত ইতিহাস থাকে । ভারত 
কত দিনের ! কত বিপ্লব হয়ে গেছে! কতবার সব ভেঙ্গে গেছে, আবার কতবার 
সব গড়েছে । ইউরোপ তার কি জানবে? ইউবোপ তো সেদিনের । এখনও 
দেখতে পাওয়া! যায়, কত যুগ পূর্বে ভারত হতে সময়ে সময়ে যে তৰ প্রকাশ হয়েছিল, 
ইউরোপে এখন মেই সব প্রকাশ হচ্ছে! এতেই বোঝা যাঁয়, ভারতবর্ষ এক সমগ়্ে 
কত উচ্চে উঠেছিল! এই ভারতেব স্তায় উদারতা কোথায় ছিল? আমাদের 
নীতিশান্ত্র বলেন, সত্য চগ্ডালের নিকটেও শিক্ষা! করবে, কারণ জ্ঞানই ভগবান, অতএব 
পবিত্র । যেখানেই জ্ঞান, সেখানেই খধিত্ব। সেখান থেকেই সেই জ্ঞান নেবে! 
গীতাও বলেন-_ 


পন্ছানাগ্রিং সর্বকমাণি ভম্মসাৎ কুরুতে তথা |” 


_-'জ্ঞান সমুদয় কর্মকে তন্মীভৃত করে।' একবার সেই জ্ঞান এলে আর কিছুই কু 
থাকে না। পরমহংসদেব বলতেন; একবার যে মিছ বি খেয়েছে, তার কাছে কি আব 
চিটেগুড়েব্র আদর আছে? 

তারপর ধর্ম ও দর্শন ভারতের প্রাণম্বরূপ। আমাদের দেশের লোকের অস্থিতে 
মজ্জাতে, প্রতি কার্ষেতে এই প্রাণপ্রতিঘাত এখনও পাওয়া যায়। তখন যুদ্ধোছ্যে।গের 
পূর্বে এরূপ শান্ত্র যে উপদ্রিষ্ট হতে পারে না, এ বিষয়ের বিশেষ প্রমাণ যতক্ষণ না পাব, 
ততক্ষণ কেন আমাদের বহু পুরাতন জাতীয় বিশ্বাস পরিত্যাগ করে তোমার কথ 
নেব? আবার গীতাবক্ত। স্বয়ং ঈশ্বরাবতার শ্রীরুষ্খ। তোমার আমার মত সাধার? 
পুরুষের পক্ষে যে কাজ সম্ভবে ন, তা তাঁর স্তায় মহাপুরুষে নিশ্চিত সম্ভবে। এও 
বুঝতে হবে এবং মহাভারতের অন্ঠান্ত অংশের ভাষার সঙ্গে গীতার ভাষার এমন কিছু 
বিষমতাঁও দেখতে পাই না, যাতে তোমার কথা নিতে পারি। ধারা সাধুসঙ্গ 
করেছেন, তারা বুঝতে পারবেন সংসারে আমরা যাকে মহা মহা! বিপদ বলি, সা? 
তারই ভিতর আঁবচলিত থেকে মহ। তত্বকথাসকল বলেন। এ আমাদের প্রত্যক্ষ 
পরমহংসর্দেব ভয়ানক রোগে ভূগছেন। ছ'মাস থেকে আহারাদি প্রায় বন্ধ। কিন্ত 
সমীপস্থ লৌকের ভেতর মহ] আনন্দের ব্যাপার চলেছে। অতি গৃঢ়মাধন, জগতের কৃট 
প্রশ্থসযূহের মীমাংসা এবং নিরবচ্ছিন্ন আনন্দদানে সকলকে তিনি মাতিয়ে রেখেছেন 
রোগ, দুঃখ ব! কষ্টের নামটি মাত্রও নেই। অজ্জুন শ্বয়ং ভগবানের কাছে রয়েছেন। 
জানের কথা বোঝাতে তাঁর কতক্ষণই বা লেগেছিল ? অতএব ইহা! প্রক্ষিপ্ত নয়। যা 


সূল, ওসব ছাড় গীতার একটি আধ্যাত্মিক অর্থ আছে, সেটি হচ্ছে এই--সংসারক্ষেত্রে 
ইন্ড্রিয়ের সঙ্গে লড়াই, খাবার-সংগ্রহের লড়াই ; এইরূপ কতই ন৷ সংগ্রাম মানুষকে 
ধনরাত করতে হচ্ছে; বিরাম নেই, শাস্তি নেই। এই সংগ্রামে জয়ী হয়ে মানব 
কিরূপে জীবনের সার উদ্দেশ্য লাভ করবে, এই বিষয়ের বিশেষ সমাধান করাই গীতার 
ভাব। বেশ কথা, এরূপ বিশ্বাস করতে চাঁও, আপত্তি নেই। 
পূর্বে বলেছি, গীতাকে উপনিষদমধ্যে স্থান দেওয়া হয়। অনেকে ন্নান করে 
প্রতিদিন অন্ততঃ এক অধ্যায়ও গীতা পড়েন। তীর গীতার প্রত্যেক শ্লোককে মন্ত্র 
্বূপ পবিত্র মনে করেন। যেমন মন্ত্রের খষি, দেবতা, ছন্দাদদি আছে, এরও সেই 
কম আছে। গীতার খধি বেদব্যাস, কারণ তিনিই মন্ত্র দর্শন করেছেন। (খঝষি 
বের অর্থ অতীন্দ্রিয়দর্শী )। তিনি দেখেছেন, তার পর সাধারণের জন্যে সেই 
বিষয়ট শ্লোক নিবদ্ধ করেছেন । তার কাছেই মন্ত্র প্রথম প্রকাশিত্ত হয়েছিল, অতএৰ 
ঝি শব্দের অর্থ ইতরাঁজীতে যাকে ৪0১০: বল। হয়, তাই। প্রত্যেক মন্ত্রের যেমন 
ঝষি অর্থাৎ রচয়িতা, দেবতা অর্থাৎ যে বিশেষ বিষয় নিয়ে মন্ত্র রচিত হয়েছে, ছন্দ 
অর্থাৎ যেরূপ পদবিস্তাঁসে মন্ত্রের ভাষ। লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে, তেমনি বীজও থাকে, 
গীতারও আছে । বীজ থেকে যেমন গাছ হয়. তেমনি গন্থেরও মধ্যে এমন একটা 
বিষয় থাকে, যেটা অবলম্বনে বা যেটাকে ফলিয়ে বাকিটা লেখ হয়। গীতার বীজস্ববপ 
সে বিষয়টি কি? 


“অশোচ্যানন্বশোচস্তং প্রজ্ঞাবাদীংশ্চ ভাষসে ।” 


__-অর্থাৎ 'যার জন্যে শোক কর] উচিত নয়, তার জন্তে শোক করছ আবার পণ্ডিতের 
মত কথা বলছ। এর অর্থ এই যে, তোমার মুখে এক, মনে আর এক এবং তুমি সরল 
নও। যার মুখে একখানা, মনে আর একখানা, তাকে ধাক্কা খেতে হবে। তার সত্য 
বা ভগবানলাভের ঢের দেরি। পরমহংনদেব বলতেন, মন মুখ এক করতে হবে, 
উহাই প্রধান সাধন। গীতাও সেই কথ! বলছেন । ধর্মরূপ মহাবৃক্ষের বীজ সরলতা 
ভিন্ন আর কিছুই নয়। তারপর যেমন প্রত্যেক মন্ত্রের শক্তি আছে, তেমনি গীতার 
বিশেষ শক্তি এই প্লোকে নিবদ্ধ। 


“সর্বধর্মীন্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 
অহং ত্বাং সবপাপেভ্যে। মোক্ষয়িষ্যামি ম! শুচঃ ৮ 


--সব ছেড়ে দিয়ে আমার শরণাপন্ন হতে পার? সব হয়ে যাবে । আমরা কত রকম 
[18 বা মতলব করে থাকি । এটা করব, ওটা করব। অনেক সময় কিন্ত সব যেন 
এক ঘায়ে ভেঙ্গে যায়, একটা মহাশক্তি যেন সব ভেঙ্গে দেয়। তার হাতের ভেতর 
যেন রয়েছি, তার অনুমতিতে নড়ছি চড়ছি। তা বলে কেউ যেন মনে না করেন যে, 
£75€ আ11] বা মানবের স্বাধীন ইচ্ছা নেই। মানুষ শ্বাধীন ইচ্ছা ও অদৃষ্টের মধ্য- 
স্থলে পড়ে রয়েছে । যেন কেমন একটা আলো-আধাব, একটা ঠিক করে বলবার জো 
'নেই, আলো বল আলো, আধার বল আধার । ্ষ্টির প্রারস্ত হতেই মানুষ এই 


৯ 


অতীক্দ্রিয় জিনিসট1 জানবার চেষ্টা করছে। ইউরোপে সক্রেটিস থেকে চিন্তাশীল 
ব্যক্তিমাত্রেই এই জগৎট1 কি, কোন শক্তি-অবলঘ্বনেই ৰা প্রকাশিত হয়ে রয়েছে» 
স্বাধীন বা পরাধীন ইত্যাদি বিষম জানবার চেষ্টা করছে, কিস্ত কিছুই করে উঠতে 
পারেনি । কারণ, মনের দ্বারা ও বিষয়ট। জানা যায় না; মনের সীমা আছে। অন্ত- 
বিশিষ্ট জিনিস অনস্তকে কি করে জানবে? ইন্দ্রিয়াদির পারে না গেলে যে সকল 
প্রশ্নের মীমাংসা হয় না, সে সকল প্রশ্রের সমাধান মন কেমন করে করবে ? একট। 
গর আছে, একজন পণ্ডিত এই সকল তত্ব বোঝবাঁর ও বোঝাবার চেষ্টা অনেকদিন 
ধরে করেছিলেন । কিছুই না পেয়ে সমুদ্রে ভুবে মরতে যান। সেখানে দেখেন, এক 
বালক অদ্ভুত খেলা খেলছে। সমুদ্রের কিনারায় বালিতে একটা গর্ত খুঁড়েছে এবং 
ছোট ছোট হাতে সমুদ্র হতে অঞ্জলি অঞ্জলি জল এনে এ গর্তটা পোরাবার চেষ্টা 
করছে। অশেষ আয়াস এবং অনেকক্ষণ ছটোছুটি চলতে লাগল । পণ্ডিতের দৃষ্টি সে 
দিকে আকৃষ্ট হুল এবং বালক কি করছে, সেই বিষয় জানবার কৌতুহল । নিকটে 
গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ব।লক, একি করছ? বালক বললে, সমুদ্রের সব জলটা৷ এই 
গর্তে আনছি । পণ্ডিত কথা শুনে ন! হেসে থাকতে পারলেন না, কিন্তু পরক্ষণেই 
ভাবতে লাগলেন, মনের দ্বারা মনাতীত বস্ত ধরবার প্রয়াস--আমাঁরও কি এরূপ হচ্ছে 
না? বিবেকানন্দ স্বামীজী বলতেন, “আমরা যেন সব গজ নিয়ে বেরিয়েছি । ভগবান- 
কে ছেঁটে ছুটে মেপে বের করে বুঝে নেব ।, তা হয় না। মন জড়। আমাদের 
খষিরা জানতেন-মনে স্থম্ম জঙ--এই স্ুল জড়টাকে চালাচ্ছেন, ইউরোপের 
অনেকের বিশ্বাস, মনই আত্মা । তা নয়। গীতা বলেন, এ সকল প্রশ্ন সমাধান 
করধার আগে উপযুক্ত অধিকারী হতে হবে। কিরূপে তা হওয়া যায়? বিশ্ব-মনের 
বিশ্বইচ্ছার সঙ্গে আপন ক্ষুদ্র মন ও ইচ্ছা একতানে যৌগ করতে হবে। একটিতে 
যেমন ভাব, যেমন স্পন্দন হতে থাকবে, অপরটিতেও সেইরূপ ভাব ও স্পন্দন উখ্থিত 
হবে। তবেই ক্ষুদ্র মনে বাসনাপ্রস্থত জ্ঞানের বিস্ববাধাসকল দূরীভূত হয়ে বিশেষ 
শক্তি প্রকাশিত হবে। সেইজন্যই গীতোক্ত ধর্মের সমস্ত শক্তি এই শ্লোকে নিবদ্ধ__ 


“সর্বধর্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ৷” 


তিনি জগতের নিয়ন্তা। তার যা ইচ্ছা, আমারও সেই ইচ্ছা! হোক, আমি আর 
কিছু চাই না। এই ভাবট! যিনি মনে দৃঢ় রাখেন, তিনি এই মহাশক্তির সঙ্গে সঙ্গে 
চলেন। তারই অহঙ্কার দূর হয়, জ্ঞান আসে। কিন্তু অধিকাংশ সময় আমাদের 
ভেতর এর ঠিক বিপরীত ভাবই থাকে । বিশ্ব-ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত না হয়ে লড়ালডি 
করেই মরি কেবল বাসনার জন্যে । দেখ না, পরিবর্তন হচ্ছে জগতের নিয়ম, তা 
সকলেই জানে, কিন্তু তবু আমাদের প্রত্যেকের চেষ্টা হচ্ছে, যাতে অনিত্য শবীরটা 
চিরকাল থাকে । আমাদের ভালবাসাটাতেও কি এই ব্যাপাব্র হয় না? যাকে 
ভালবাসি, তার শরীর মনটাকে ধরে রাখবার চেষ্টা । আমর] ভালবাসার পাত্রের 
অনিত্য শরীর মনকে আপনার করে চিরকাল রাখতে চাই। সেইজন্ে আমাদের 
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ভালবাসায় মোহ হয়। নতুবা! ঠিক ভালবাসা ভগবানের অংশ, তাতে মোহ আসে ন1। 
প্রকৃত ভালবাসা হলে ভালবাসার পাত্রকে অনন্ত স্বাধীনতা দেয়, আমার করতে চায় 
না। এইবপে মানুষ বাসনার বশীভূত হযে বিশ্ব-ইচ্ছার বিকদ্ধে অনিত্য নিত্যকাল 
ধবে রাখতে চায় । ইহা] মনে রেখো । জঈীশপের একটি গল্প এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে । 
এক গরিব বৃদ্ধ একদিন একটা কাঠের বোঝ! মাথায় করে অতি কষ্টে যাচ্ছিল। একে 
গরমিকাল, তাতে বোবাটা অত্যন্ত ভারী, বৃদ্ধেরও অল্প শক্তি, বৃদ্ধ কিছুদূর গিয়ে 
ঘর্মাক্তদেহে শ্রান্ত হয়ে এক জায়গায় বসে পডল আন আপনার অনৃষ্টকে ধিকার দিয়ে 
বলতে লাগল-ৃহ্যও কি আমায় তুঙ্লেছে। বলতে বলতে বিকটাকার মৃত্যু এসে 
উপস্থিত, বুদ্ধকে বললে-_বৃদ্ধ' আমায় ভাকছিস্‌ কেন? বুদ্ধের বীচবাঁর ইচ্ছা প্রাণে 
প্রাণে। আমতা আমতা করে সভয়ে বললে-_-মহাশর, বৌঝাটা বড ভারী । একল। 
তুলতে পারছিলুম না। তাই তুলে দিতে আপনাকে ডেকেছি। আমাদেরও অনিত্য 
বিষয় ছাড়তে ঠিক এইবপ হয় । 

গীতার আরন্তটি বড স্বন্দর বলে বোধ হয। দুই দল যুদ্ধার্থে প্রস্তুত, উভয় পক্ষে 
মহা মহা বীর রয়েছেন--সকপলেব এক এক শীখ ছিল, শীাখেব আওয়াজে তখন যোদ্ধা 
চেন। যেত। চাঁবিদ্িকে শাখ বেজে উঠল । এমন সময় অন বললেন--ছুই দলের 
মাঝখানে আমার রথ রাখ, দেখি, আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবে কে? তখনও তাহার 
মোহ আসে নি, সম্পূর্ণ সাহস ছিল। শ্রীকুষ্ণ রথ রাখলেন । অজুর্ন দেখলেন, বিপক্ষ 
দলে ইচ্ছামৃত্যু পিতামহ ভীম্ম এসেছেন ; ধার কাছ থেকে অন্্ বছ্যা শিখেছেন সেই 
আচার্য দ্রোণ, অমর কৃপাচার্ধ, সমযোছা! কর্ণ প্রভৃতি বীরগণ এসেছেন। কোন কোন 
টাকাকার বলেন, এই সব দেখে তার একটু ভয় হয়েছিল । কারণ, ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু বর 
ও পরশুরামকে যুদ্ধে জয়ের কথা, সিন্ধু-রাজতনয় জয়দ্রযের উপর শিবের বিশেষ বরের 
কথা এবং কর্ণের পরাক্রমাদিও তার অজ্ঞাত ছিল না। এইজন্যে বিচিত্র নয়, তার ভয় 
হয়েছিল। তার! এ কথার প্রমাণন্বরূপ আরও বলেন, গীতার একাদশ অধ্যায়ে অর্জুন 
যখন ভগবানের বিশ্বূপ দেখেন, তখন বিশেষ করে দ্রোণ, ভীম্ম, জয়দ্রথ ও কর্ণকে ম্বৃত 
দেখেছিলেন । তাতেই অঙ্ঞুন সংগ্রামে নিজে জরী হবেন এবং জয়-পরাজয় প্রভৃতি 
সমস্ত ঘটনা ও কাজের পিছনে কার শক্কি বিদ্যমান, তা৷ বুঝতে পারলেন । এখন 
একটা! প্রশ্ন হতে পারে । সমগ্র গীতাশাস্ব শুনে অজুন কুরুক্ষেত্র সমবের ভীষণ হত্যা- 
কাণ্ড নিশ্চিন্তমনে করলেন ও দেখলেন । এতে তাঁর ধর্মভাব বা তদ্িপরীত ভাব, 
কিসের পরিচয় পাওয়া গেল? অতএব গীতাগ্রস্থ অঙ্জ্নকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করবার জন্তে 
কতকগুলি প্ররোচনাবাক্য-মাত্র এবং ভগবান শ্রীকুষ্ণ অন্ূনকে জ্ঞাতিবধন্ববপ এই 
নৃশংস কার্যে প্রবৃত্ত করতে মিথ্যাকে সত্যরূপে প্রতিপন্ন করতেও কুদ্তিত হন নি। মানুষ 
খুন করা, বিশেষতঃ জ্ঞাতিবধ কর] কি বড় একট! সৎকার্ধ ? উত্তরে বল! যেতে পারে, 
উদ্দেশ্য যদি মহৎ হয়, তবে এই মানুষ খুন করাঁতেই সত্য, ধর্ম ও যশোলাভ হয়। 
উদ্দেশ্য বুঝেই ভাল মন্দ। স্বদেশরক্ষার জন্যে যুদ্ধে নবহত্যা, স্ত্রীলোকের উপর 
অত্যাচার-নিবারণের জন্য অত্যাচারী পিশাচের প্রাণদণ্ড প্রভৃতি স্থলে নরহত্যাও 
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মহৎ কাজ। চিতোর-অবরোধের সময় স্ত্রীলোকের! চুল কেটে দিয়েছিল শক্রদের 
মীরবার জন্তে ধনুকের গুণ হবে বলে। নরহত্যা উদ্দেশ্ঠ হলেও এদের দেবী বলে পুজ। 
করতে ইচ্ছা কি ্বত:ই হয় না? কিন্তু নিজের সুখের জন্তে হত্যা করতে হত্যাক রীর 
মনই নীচু হয়ে নিষ্ঠুর পিশাচের ন্যায় হয়। অতএব ছোট-বড়, ভাল-মন্দ কর্মে বিদ্যমান 
নেই, কিন্তু কর্তার উদ্দেস্ত নিয়ে বিচারিত হয় । 

মনের আশ্চর্য গতি । একেবারে বিগরীত তিন-চারটে ভাবও এককাণে মিলিত 
হয়ে মীনবমনে উঠে থাকে, আমরা ধরতে পারি না। অর্ভ্নেরও তাই হয়েছিল । 
প্রোণাচার্য, ভীম্ম, আত্মীয়ম্বজনদিগকে যুদ্ধে হত্যা করতে হবে দেখে তার মোহ 
এসেছিল । ভালবাসা থেকেও বটে এবং পরাজয়ের ভয়েও বটে। হয়তো জয়টুকু 
তিনি ধরতে পারেন নি। ভালবাসায় মোহ এনে দেয় এবং মোহ অনেক সময় দুর্বলতা 
এনে মানুষকে কর্তব্য ও সত্যের পথ থেকে ভ্রষ্ট করে। যুদ্ধের পূর্বে অর্জন সত্যের জন্য 
দাঁড়িয়েছিলেন, স্বার্থের জন্তে নয়, তিনি পাচখানা গ্রাম মাত্র নিয়ে স্ধি করতে চেয়ে- 
ছিলেন । যাতে যুদ্ধ না বাধে, তার জন্যে কত সচেষ্ট ছিলেন। যখন দেখলেন, যুদ্ধ: 
না করলে অন্তায়, অবিচার ও অধর্মকে প্রশ্রয় দেওয়। হয়, তখনই তিনি মত্যের জন যুদ্ধ 
করতে ফ্লাড়িয়েছিলেন। অত্যাচার নিবারণ করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। যেখানে অনা" 
অত্যাচার দেখবে, সেখানে তার প্রতিকার করবে। এ সংসারে সব এক স্থত্রে বাঁধা 
তোমাকে লাগলে আমাকে লাগবে । আমার উপর অত্যাচার দেখেও তুমি যদ্দি চু 
করে থাক আর মনে কর, হয় হোক, আমার উপর তো! হয়নি, আমার অপরের কথা; 
কাজ কি, তা হলে তুমি বিষম ভ্রমে পতিত। আমার সঙ্গে সঙ্গে তোমার উপরং 
অত্যাচার করা হল, বুঝতে হবে । তোমার মনের সদ্বৃত্তির উপর অত্যাচার কর 
হলো । আজ স্বার্থপরতাঁয় অন্ধ হয়ে স্েচ্ছাঁয় অন্যায়ের প্রতিকার করলে না, কা? 
তোমার উপর যখন অত্যাচার হবে, তখন তোমার আর প্রতিকার করার সামর্থ 
থাকবে না। এইরূপে ধীরে ধীরে অবনতি এবং দাসত্বের পথে অগ্রসর হবে । 

ুদ্ধস্থলে অজুনের মোহ এল; বললেন, এ স্থখের আর দরকার নেই। আত্তীয় 
স্বজনই যদ্দি মরে গেল, তো রাজত্ব নিয়ে করব কি। শ্রীরুষ্ণ দেখলেন, অজ্ন ভয়টুবু 
লুকুচ্ছেন আর আপনার জীবনের উদ্দেশ্য ভূলেছেন । মনে করেছেন, নিজের জনে 
লড়াই করতে ফ্াড়িয়েছেন। তিনি যে সত্যের জন্যে দাঁড়িয়েছেন, অন্যের উপব 
অত্যাচার প্রতিবিধান করতে, কর্তব্য পালন করতে দাঁড়িয়েছেন, তা তুলেছেন | পুরে 
পূর্বে বকরাক্ষস-বধ ইত্যাদি স্থলে যেখানে যেখানে তীর! অন্তায় অবিচার দেখেছেন, 
সেখানেই ধর্মবোধে তার প্রতিবিধান করে এসেছেন । এখানে তা ভুলে গেছেন 
মনে করেছেন, বাঁজ্য পাবার জন্যেই বুঝি যুদ্ধে দরাড়িয়েছেন । সংসারে আমরা অনেশ 
সময় এরূপ দেখতে পাই, রূপের মোহে, কাঞ্চনের মোহে ব্যস্ত হয়ে উদ্দেশ্ত হারি 
বসে থাকি। যদ্দি সাঞন। থাকে, তবে সেই উদ্দেশ্ট আবার ফিরে আসে বটে, তা; 
হলে কেবল ছুটোছুটিই সার হয়। শ্রীক্ণ তাই দেখেই প্রথম ছুটি শ্লোকে তাকে বিশ 
শিক্ষা দিয়ে বলছেন-_ 


“কৃতন্তা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্‌। 
অনার্জুষ্টমন্তগ্যমকীত্তিকরমন্জুন ॥ 

ক্লৈবাযং মান্ম গমঃ পার্থ নৈতত্য্যুপপদ্যতে । 
্ষদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্বৌত্তিষ্ পরস্তপ ॥” 


_-“হে অজ্্ননঃ এই সময়ে তোমার মোহ কোথা থেকে এল? তোমার মত শ্রেচ 
লোকের পথে বাধা দিতে এমন মোহ কেনই বা এল? হে অজু, এ ক্লটাবতা ত্যাগ 
কর। এ জদয়ের ছুর্বলত! তোমাব মতন শক্তিমান পুকষে শোভা পাষ না। দূর করে 
দিয়ে ওঠ, লডাঁই কর।, ওই থেকে একটা বিশেষ উপদেশ আমর। পাই-__যেটা গো 
আনে, দুর্বলতা আনে-সেইটাই মহাপাপ | মনের সম্বন্ধে যেমন, শরীরের সম্বন্ধে 
তেমনি । শারীরিক দুর্বলতা! যাতে আনে, সেট! করাও পাপ। আজকাল ছেলেদের 
পাশের পড়ার ঝেোকে শরীরের দিকে কোন দৃষ্টি থাকে না। এটা যে একটা পাপ, 
সে ধারণা আমাদের নেই । বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছেলের। বেরৌৰার পর আর তাদের 
শরীর বয় না। তার। হাত-পা"র ব্যবহার একেবারে ভূলে যাঁয়। ফল, অনেক কাধে 
অক্ষমতা । শরীর-স্বন্ধে দৃষ্টি রাখা বিশেষ দরকার।' না রাখলে দুর্বলতা আনে । 
শরীর ও মনের সম্বন্ধে যা অত্যাচার করবে, তার ফল ভূগতে হবেই হবে। 

অজুঁন তারপর বলছেন, ভীম্মের সঙ্গে যুদ্ধ করব কি করে? গুরু দ্রোণকে মারব 
কি করে? তারপবুই দেখতে পেয়েছেন, মুখে যে ধর্মভানটা করছেন, মনে তা নেই 
( মন টের পাঁয় কিনা । ) আর বলছেন-_ 


“কার্পণ্যদোষোপহতম্বভাবঃ পচ্ছামি ত্বাং 
ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ | 

যক্ছেয়ঃ শ্যান্লিশ্চিতং ব্রুহি তন্মে শিষ্যন্তেহহং 
শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্‌॥” 


_-আমার কার্পণ্য-দোষ এসেছে, আমি দয়ার পাত্র হয়েছি। ( কৃপণ-শব্দ দয়ার পাত্র, 
এ অর্থে ব্যবহৃত হত। ) মনের আট গেছে। সব গুলিয়ে গিয়ে একট। দয়ার পাত্র 
হয়েছি। তাই প্রার্থনা করছি, অনুনয় কবছি, আমি তোমার শিল্ঠু, শিক্ষা দাও ।, 
'তথন শ্রীকুষ্ণ অর্জুনের মনে গোলমাল কোথা হতে হয়েছে, তাই ধরে বলছেন-_ 
“অশোচ্যানন্থশোচস্ত্ং গ্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে |” 

_-তুমি পণ্ডিতের মত কথা বলছ, কিন্তু পণ্ডিত যে জন্যে শোক করেন না, তুমি তারই 
জন্যে শোক করছ ।, এই ছুই কথায় অর্ভ্ঞনকে খুব ঘা দেওয়া! হল। পণ্ডিতের! কি 
বলেন? কোন্টা নিত্য? শরীর তো পরিবর্তনশীল । পণ্ডিত লোক এই অনিত্য 
শরীরের জন্যে কখনই শৌক করেন না । তুমি শোক করছ। অতএব তোমার মন- 
মুখ এক নয়, তৃমি পণ্ডিত নও । আমরা ভগবান শ্রীক্কষ্ণের এই কয়টি কথায় ধর্মরাঁজ্যের 
আবশ্তকীয় প্রধান ছুটো৷ জিনিস দেখলুম ৷ প্রথম, কোনরূপ দুর্বলতা আসতে দেওয়া 
হবে না। তা হলে উদ্দেশ্টালাভ বহুদূর । দ্বিতীয়, মন-মুখ এক করতে হবে। এই 
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ছুটো উপদেশ যদি জীবনে পালন করতে পাঁরি, তা হলেই উন্নতির দ্বার মুক্ত হবে। যে 


যে পরিমাণে এই ছুটে! পালন করেছে, সে যেখানেই থাকৃ, সংসারে বা সংসাঁরের বাইরে 
সেই পরিমাণে যথার্থ কাজ তার দ্বারাই হবে | 








| ২০শে অগ্রহায়ণ, ১৩০৯ সালে কলিকাতা বিবেকানন্দ সঙ্মিতিতে প্রদত্ত 
বক্তৃতার সারাংশ ] 





জ্বানযোগ 


গতবার আমর! ছুটি কথা বিশেষৰপে শিখেছি । প্রথম দুর্বলতা, শারীরিকই হোক 
বা মানসিকই হোক ? যা থেকে আসে, সে সমস্তই পাপ + অতএব ত1 একেবারে ত্যাগ 
করতে হবে, কারণ, সে সময়ে মানুষ মোহে আচ্ছন্ন হয়ে শান্ত্রবাকা, গুরুবাক্য প্রতৃতি 
সব ভূলে যায়। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, মন-মুখ এক করতে হবে অর্থাৎ পণ্ডিতের মত 
কথা বল! অথচ কাজে অন্য রকম কর] চলবে না। পরমহংসদ্দেব বলতেন, মন-মুখ এক 
করাই প্রধান সাধন । সকল স্থানে সব বিষয়েই এ সত্য। কি ধর্ম-সম্বন্ধে, কি 
সাংসারিক বিষয়সম্বদ্ধে, সব জায়গায় এর দরকার | অনেকে হয়ত বলবেন যে, মন-মুখ 
এক করে ধর্ম কর্ম হতে পারে, কিন্ত সংসার কর] চলে না। কিন্তু সেটি তুল । জগতের 
নানা বিষয়ের উন্নতিব সঙ্গে সঙ্গে আজকাল মানুষ বেশ বুঝতে পারছে, বাণিজ্য ব্যবসায় 
প্রভৃতি ঘোর সাংসারিক বিষয়েও যে যত পরিমাণে উগ্ঘম আনতে পারবে, যত 
পরিমাণে মন-মুখ এক করে খাটতে পারবে, তত পরিমাণে তার উন্নতি । 

গীতা-সম্বন্ধে আর একটি কথা জানা আবশ্যক । যুদ্ধক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
অর্জুনকে গীত। বলেছিলেন । সে কথা শুনলেই বা কে লিখলেই বা কে? যুদ্ধক্ষেত্রে 
তো ব্যাসও ছিলেন না, সঞ্জয়ও ছিলেন ন।, অথচ গীতাপাঠে দেখতে পাই, রাজা 
ধুতবাষ্ট্ে অঙ্থচব সঞ্জষ তাঁর প্রভৃকে গীতা বলছেন আর মহুধি ব্যাস তা শ্লোকাকারে 
মহাঁভারতননিবদ্ধ করেছেন । তারা জানলেন কি রকম করে? গল্প আছে, ধৃতরা্ট 
অন্ধ ছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বিবরণ জানবার জন্টে মহধি বেদব্যাসের নিকট 
প্রার্থনা করাঘ ব্যাস তাকে দিবাদুষ্টি দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তা নিলেন না। 
তখন মহধি ব্যাস তীর বাঁসনা পূর্ণ করার জন্তে এ যোগদৃষ্টি সঞ্জয়কে দিয়েছিলেন । 
তাই সঞ্জয় যুদ্ধক্ষেত্রের সব ব্যাপার দেখছেন আর ধৃতরাষট্রকে বলছেন । 

আজকার বিষয় জ্ঞানযোগ । মানুষের যখন মোহ আসে তখন আত্মজ্ঞান ছাড়! 
আব কিছুই তাকে ঠিক পথে নিয়ে যেতে পারে না । যখন আত্মীয়-স্বজন কেউ মরে 
যায় বা জীবনপ্রবাহের একট! ভয়ানক পরিবর্তনরূপ আবর্ত এসে উপস্থিত হয় আর 
ক্ষাত্র মানুষের যত কিছু মতলব একঘায়ে সব ভেঙ্গে দেয়, সেই শোকের সময় আত্মজ্ঞান 
যদি কারও থাকে, তবেই সে ঠিক থাকতে পাবে । এইরূপ পরিবর্তন সকলেরই জীবনে 
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কখন না কখন এসেছে বা আসবে । অজুনের জীবনে এই মহাসমর সেই পরিবর্তন 

নেছিল। ভগবান শ্রীকষ্ণের উপদেশে আত্মজ্ঞানসহায়ে বীরাগ্রণী অজ্ন জীবনের 
এই মহাসদ্দিস্থল সহজে উত্তীর্ণ হয়ে উন্নতির দিকে ধাবিত হয়েছিলেন । কিন্তু কত 
লোকই না এরপ স্থলে আশার আলোক না দেখতে পেয়ে পথহারা হয়ে অবনতি ও 
মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে! সে জন্ঠে গীতার প্রথমেই আত্মজ্ঞানের উপদ্দেশ। অর্জ্যনের 
প্রতিও বটে, আর স্বদেশের, সর্বকালের, সকল মানবের প্রতিও বটে। এইজনো 
পরমহংসদেবও শিক্ষা দিতেন, 'অদৈতজ্ঞান আচলে বেঁধে যা ইচ্ছা! তাই কর।, 
সংসারের মধ্যে সব পরিবর্তনশীল । জড়রাজ্যের অন্তভ্তত সকলেই এই নিয়মের 
অধীন। কোথায় যাচ্ছে কি উদ্দেশ্তে, কে বলতে পারে ? পরিণামবাদীরা (5০1- 
0109001363) বলেন, ক্রমোন্নতি হচ্ছে; হবার উদ্দেশ্য কি, তা বলতে পারেন না । বীজ 
থেকে গাছ, ফুল, ফল হচ্ছে ; এর উদ্দেশ্য কি? কিসের জন্য এ খেলা? মানুষের 
মনে সর্বযুগে সর্বদাই এই প্রশ্ব উদ্দিত হয়েছে ও হচ্ছে, কিন্তু এ পর্যস্ত কোন উত্তর পায় 
নাই। ইউরোপের পণ্ডিতের! বলেন, এর উদ্দেশ্য এক অপূর্ব সব্াঙ্গসুসম্পন্ন সমাজ 
শরীর গঠন করা । আমাদের শাস্ত্রে বলে, এই যে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের শৃঙ্খলরূপ 
[বিচিত্র জগৎকার্য চলেছে, এ অনাদি । এই যেব্যাপার, এ ভগবানের দিক থেকে 
দেখলে উর্দেশ্তবিহীন লীলাবিলাস বা খেলামাত্র বোঁধ হয়, কারণ বিশ্বন্থজনে ভগবানের 
কোন এক উদ্দেশ্ট-সাধনের ইচ্ছা আছে বললে তাতে অপূর্ণ ত।-দোষ উপস্থিত হয়। 
তাই শান্ত্রকারেরা বলেন, স্থি তার খেলামাত্র। তিনি যে স্ষি করে বড় হলেন ব। 
ছোট হলেন, তা নয়। কিন্তু আমাদের দিক থেকে দেখলে অর্থাৎ মানুষ এ জগতে 
এসে নানা চেষ্টা কেন করছে, এ কথ ভাবলে উদ্দেশ্য এই বোধ হয়, সংসারবন্ধন কেটে 
আত্মজ্ঞান লাভ করা, পূর্ণত্ব লাভ কধে সমস্ত দুঃখকষ্টের হাত অতিক্রম করা। সঙ্গে 
সঙ্গে এও বল! যায় যে, এরপ ইন্দ্রিয়জিৎ, আত্মজ্ঞানী, সর্ববিষয়ে সম্পূর্ণ জীবনুক্ত মন্ুত্ব- 
সমাজ সর্বাঙ্গপূর্ণ হবে অর্থাৎ সে সমাজে সকল অঙ্গের মনের ভিতরের অভাব সম্পূর্ণরূপে 
দূর হওয়ায় সদা শাস্তি ও আনন্দ বতমান থাকবে। 


শ্রীকুষ্ণ যখন দেখলেন, অর্জনের এ মোহ আত্মজ্ঞান ভিন্ন যাবার নয়, তখন তিনি 
বললেন-__ 
“ন ত্েবোহং জাতু নাসং ন তুং নেমে জনাঁধিপাঃ।” 


তুমি, আমি যে কখন ছিলাম ন! বা! থাকব না, তা নয়। আত্মা অজর, অমর । 
এই শরীর জড়। যে জিনিস জড় হতে উত্পন্ন, তাকে জড়ের নিয়মে থাকতে হবে। 
যা সুস্, জড় অর্থাৎ মন হতে প্রত, তা সুক্ষের নিয়মে চলবে । যা জড় হতে উদ্তত, 
তাকে নিত্যকাল ধরে রাখবার চেষ্টা বুথা । জড়ের নিয়ম পরিবর্তনশীলতা। তাকে 
পরিবর্তিত হতে দেব না, একভাবে চিরকাল রাখব, এ চেষ্টা যূর্খের কাজ, অজ্ঞানের 
কাজ । সংসারে এ চেষ্ট। প্রতিনিয়ত হচ্ছে। কোন সময়ে যুধিষ্টিরকে বকরূপী ধর্ম 
জিজ্ঞাস করেছিলেন, জগতে আশ্চর্য কি? যুধিষ্টির উত্তর দিলেন__ 
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“অহন্ঠহনি ভৃতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং | 
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছস্তি কিমাশ্চর্যমত;পরম্‌ |” 


_বোজ রোজ লোক মরছে, দেখতে পাচ্ছি । সংসারের মধ্যে এমন কেউ নেই যে 
একজনকে-না-একজনকে মরতে দেখেনি । তবু সকলেই এমনভাবে কাজ করছে যেন 
সে অমর। সকলের ভেতরেই এই জড় শরীরকে চিরকাল ধরে রাখবার বাগ । 

জড়ের ষড় বিকার আছে। জন্ম, কিছুকাল অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণতি বা! স্ুপক্কাবস্থ। 
ক্ষয় বা হাস ও বিনাশ--এই ছয় অবস্থাভেদ। শাস্্ব বলেন, মনও সস্্ম জড় হতে তৈরি। 
অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত বলেন, 17), 91010 99০]-সব একই জিনিস । 
আমাদের দেশে চার্বাকের মতও তাই ! মন বা আগ্রা মস্তিষ্কের কার্য যাত্র। মস্তিষ্কের 
পঙ্ষে সঙ্গে এর উৎপত্তি ও লয় হয়ে থাকে! কোন কোন পরিণামবাদী পণ্ডিত বলেন, 
মনট। মন্তিষ্কের কার্ধমাত্র নয়, ও এক স্বতন্ত্র ।পদার্থ-"এ লর্বদ। “আমি”, “আমি' করছে, 
এবং এ আত্মা। কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি, মানসিক শক্তির হাস-বৃদ্ধি আছে । 
মনও জড়ের স্যার পরিবর্তনশীল-_এ কিরূপে আত্মা হবে? অতএব শান্ত্রকারেরা 
বলেন, আত্মা স্বতন্ত্র পদ্দার্থ। শরীরের দ্বারা যেমন, মনের দ্বারাও তেমনি কাজ করাচ্ছেন 
বা চালাচ্ছেন। প্রশ্ব হতে পারে-_-মন খারাপ হলে পাগল হয় ;-আত্মা যদি মন 
থেকে স্বতন্ত্র পদীর্ঘই হবে, তবে শরীরের এবং মনের পরিবর্তন তাতে লাগে কেন? 
তাকে অন্তরূপ করে দেয় কেন? উত্তরে বল। যেতে পারে, আম্মা! কিছুতেই পরিবতিত 
হন না; তবে যে পরিব্তন দেখা যায়, ভার অন্ত কারণ আছে । ধর--একজন একটা 
বেহালা বাজাচ্ছে, হঠাৎ তাব ছিড়ে গে, আর বাজল না । এ স্থলে যে বাঁজাচ্ছে, 
তার দোষ, না, বেহালার দোষ? সেইরূপ আত্ম! রূপ-রস-গন্ধ প্রভৃতি ভোগ করবার 
জন্ঠে মন ও দেহরূপ যন্ত্র স্থটটি করেছে । এ বিকল হলে আর কাজ হয় না। কিন্ত যন্ত্র 
বিকল হয়ে পূর্বের ন্যায় আওয়াজ না বেরুলেও আত্ম। যন্ত্রী যেমন তেমনি থাকে । 
আমাদের শাপ্র এইরূপে শরীর ও মন হতে আত্মার পার্থক্য দেখিয়েছেন । শরীর ও 
মন জড়, আত্ম! চিৎ বা জ্ঞানন্বরূপ | শরীরের হ্ভায় মনেরও উৎপত্তি, স্থিতি এবং 
বিনাশ। আত্ম নিত্য ও অবিনাশী । 


“নিত্য: সবগতও স্থাগুরচলোহয়ং সনাতন; |” 

_ আত্মা নিত্য, পরিবর্তনরহিত এবং সকলের মধ্যে একভাবে রয়েছেন ।' 
“দেহিনোইম্মিন্‌ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জর!। 
তথা দেহাস্তর প্রাপ্ধিরধীরস্তত্র ন মুহাতি ॥” 


_-এই দেহীর দেহে যেমন কৌমার, যৌবন, জরা আসছে, মবে গেলেও তেমনি 
একটি দেং আসে অথবা পুনর্জন্ম হয়। আমাদের শরীরের যেমন বুদ্ধি, পূর্ণতা এবং 
হাস রূপ নানা পবিবতন আছে, দেহান্তরপ্রাপ্ত হওয়াও তেমনি একটা ।' শান্ত্র আরও 
বলেন যে, একথা আমরা যোগের দ্বারা প্রত্যক্ষ জানতে পারি । 


১৩ 


আত্ম পরিবতিত হন না। জিজ্ঞাসা কর] যেতে পারে, তবে ভোক্তা কাকে বলি ? 
কে ভোগ করছে? কে সখী, দুঃখী হচ্ছে? বেদ বলেন, যতক্ষণ আত্মা আপনাকে 
ইন্দ্রিয় ও মন-যুক্ত বোধ করেন, ততক্ষণই তিনি ভোক্তা থাকেন; যখন ইন্দ্রিয় 'ও মনের 
সহিত সম্বন্ধ ঘুচে যায়, তখনই আত্মা আপনার যথার্থ পূর্ণন্বরূপ অনুভব করেন। শাস্ত্রে 
তাই বলে, আমরা যে আপনাদিগকে মন ও ইন্দ্রিয়-যুক্ত ভাবছি, এটাই আমাদের 
কারণ-শরীর । কেননা, যথার্থ আমরা কে, একথাটি ভুলে গিয়ে যদি আমরা 
আমাদিগকে শরীর ও মন-বিশিষ্ট বলে না ভাবতৃম, তা হলে অজ্ঞান, দুঃখ ও মৃত্যু 
প্রভৃতি কিছুই আমাদিগকে স্পর্শ করত না। এ ভূলে যাওয়াটাই যত নষ্টের গোডা, 
অতএব এঁটেই কারণ-শরীর । কেবলমান্ জ্ঞানলাভেই এই শরীরের নাশ হতে পারে, 
অন্ত কোন উপায়ে হয় না। কিন্তু আপনার স্বরূপ ভূলে গেলেও আত্মার বাস্তবিক 
ক্ষতি বুদ্ধি নেই, আত্মা চিরকাল পূর্ণ । মনবিশিষ্ট, ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট বলে ভাবলেই কি 
যথার্থ তাই হবে? না, আত্মা যেমন তেমনি ঠিক আছে। পরমহংসদেব বলতেন, 
যেমন চকৃমকি পাথর চারশ' বছর জলের ভেতর রাখ, তুলে এনে ঠকলেই যে-কে সেই, 
আগুন বেরুচ্ছে, আত্মাও ঠিক তাই। শরীর মনকে যখনই দেখে বন্ধন, তখনই তা 
ফেলে দিয়ে আপনি কে, জেনে নেয় । আমর! সংসাররূপ স্বপ্ন দেখছি । ম্বপ্রও তে 
নানারকম দেখি । যেন আমি মবে গেছি, যেন আমায় একজন কেটে ফেলেছে, 
রক্তের ধারা বয়ে যাচ্ছে আর কাটা মুণ্ড ও ধড়টা সাঁমনে পড়ে রয়েছে, আবার 
জাগলেই কোথাও কিছু নেই। স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। সকলেই একদ্দিন তেমনি জেগে 
উঠবে। সেইজন্যেই শান্ত্রকার যাক্ক বলেন, আত্মজ্ঞানে আর্ধ, গরেচ্ছ, ব্রাহ্মণ, শূদ্র 
সকলের সমান অধিকার । সকলকে তা শিখাও। কে জানে, কার আত্মা কখন 
জাগরিত হবে? পরমহংসদেব বলতেন, যদি তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হয় তো তিন 
বছরে, তিন মাসে বা তিনদিনেও আত্মজ্ঞান লাভ হতে পারে । 


গীতাও বলেন-__ 
“স্থিত্বাস্ামন্তকালেহপি ব্রহ্মনিরাণমুচ্ছতি |” 


_-মৃত্যুকালে যাদ ক্ষণমাত্রও এই জ্ঞানের উদয় হয় তো! সমস্ত অজ্ঞান নীশ হয়ে বরহ্ষের 
সহিত মিলিত হয়।, 

এই আত্মজ্ঞানই বেদের যূলভিত্তি, ভারতের একমাত্র জাতীয় ধন। ভারত হতেই 
অপরাপর দেশে এই জ্ঞানের প্রচার হয়েছে। যেদিন ভারত এই জ্ঞানের কথ। ভুলবে, 
সেদিন জাতীয়ত্বের সঙ্গে সঙ্গে তারও নাশ হবে। অপরাপর দেশের লোকের এই জ্ঞান 
যথাযথ বুঝতে এবং অনুভব করতে এখনও ঢের দেরি । ধর্মরাজ্যে এখনও আমরা 
জগতের গুরুস্থানীয় রয়েছি। ইংরেজ প্রভৃতি অপরাপর জাতকে বাণিজ্য, রাজনীতি, 
যুদ্ধাদি অপর সমস্ত বিষয়ে গুরু স্বীকার করে শিক্ষা করো, কিন্তু ধর্মে এ স্থানটা অধিকার 
করবার এখনও তারা উপযুক্ত হয় নি। ধর্মের জীবন্ত মৃতি পরমহংসদেব প্রমুখ 
সাধুদের ছেড়ে বিদেশী, বিধর্মীর নিকট আপন ধর্মের মহিমা শুনতে যাওয়ার চেয়ে 
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মুর্খতা৷ আর কি হতেপাব্রে? আজকাল কোন কোন সম্প্রদায় বৈদিক ধর্মের ছুচারটে 
তত্ব আপনাদের ভিতর উল্টো করে ঢুকিয়ে নিয়ে যথার্থ ধর্ম বলে শিক্ষা দিচ্ছে । কেউ 
বা বলছে, এককোটি জন্মের পর মানুষ চাক আর নাই চাক, মুক্ত হবেই হবে এবং তার 
আত্মজ্ঞান হবে । এরূপ কর্মবাদ, ঘোর অপৃষ্টবাদ ভিন্ন আর কিছুই নয়। বেদ কখনো 
এরূপ শিক্ষা দেন ন1। বেদ বলেন, মানুষ মনে করলে এখনি মুক্ত হতে পারে, অথবা 
না মনে করলে অনন্তকাল স্বপ্ন দেখতে পারে । মানুষের মুক্তি হবার একট! নির্দিষ্ট 
সময় কোথাও দেওয়া হয়নি । পুরাঁণাঁদিতেও বলা আছে মাত্র যে, চুরাশি লক্ষ যোনি 
ভ্রমণ করে জীব মন্ুষ্যজন্ম পাঁয়। মুক্তির একট! নিদিষ্ট সময় কেমন করেই বা হতে 
পারে? জন্মমরণাদ্দিতে আত্মার তো কোন দোষ বাস্তবিক লাগেনি । আত্মা যেন 
নিদ্রিত$ যেদিন ঘুম ভাঙ্গবে, সেদিন মুক্ত হবে। আত্মা সর্বশক্তির 'মাধার ; যেদিন 
তা উপলব্ধি করবে, যেদিন জানবে আমি বাজার ছেলে, সেদিনই ন্বস্থানে চলে যাবে, 
আপন মহিমায় বর্তমান থাকবে । কোন কোন সম্প্রদীয় বলছেন, “চিরতুষারাবৃত 
গিরিশঙ্গনিবাসী মুক্তাম্মাদিগের সহিত তাহারা বিশেষ সম্বন্ধে অবস্থিত। নিত্য 
ঈ[হাঁদের সহিত দর্শন, স্প্শন এবং পত্রপ্রেরণাদি পর্যন্তও হইয়। থকে |, বেশ কথ|, 
হয়ে থাকে হোক ! কিন্তু বেদপুরাণাদি ধর্মগ্রন্থে যখন তাদের কিছুমাত্র নামগন্ধ নেই, 
তখন তীরের পরিচয় নেবার জন্তে আমাদের ব্যগ্র হবার প্রয়োজন নেই । আযু অন্নঃ 
যে যা বলবে, তাই নিয়েই ছটোছুটি করে হয়রান হবার সময় কোথা? 


আত্মায় স্বখছুঃখের লেশ লাগছে না; তিনি পুর্ন। কিন্ধ শরীর এই জড় রাঞ্জের 
নিয়ম অনুযায়ী পরিবততিত হচ্ছে । এখন প্রশ্ন হতে পারে, মাঞ্ছষের মরবার সময় কি 
হয়? স্ুুল শরীরটা, যেট। নিয়ে মন খেলছে, তখন একেবারে বিকল হয়ে যায়, 
_তখন লোকে ছেড়া কাপড় ছেড়ে ফেলে দিরে যেমন নৃতন কাপড পবে ; আত্মা 
তেমনি জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে নৃতন শরীর ধারণ করে আর এই শরীরে যে সমস্ত চিন্তা, 
চেষ্টা ও কার্য করা হল, তার সংঞ্কার মনের সঙ্গে থেকে যায়। মন, বুদ্ধি, দশ ইন্দ্রির 
এবং ঝপরসাদির সংক্চার-এইগুলি আত্মার গুস্ম শরীর । সক্ম শবীর সুক্ষ জড়ে গ্রস্তত। 
মন ও ইন্দরিয়াি-বিশিষ্ট স্থম্ম শরীর স্থুল শরীরের মূ ঠ্যুতে নষ্ট হয় না, মৃত্যুর পরেও 
আত্মার সহিত স'যুক্ত থাকে । অথবা স্থল শরীরট। ফেলে দিলে আত্মার, আমি শরীর 
ও ইন্ত্রিয়বান, এ বোধ নাশ হয় না। তখন পূর্ব শরীরের সংস্ীরান্্যায়ী হয়ে আত্মার 
অন্য একটা স্থূল শরীর ধারণের ব। গঠনের ইচ্ছ। হয় এবং যে পিতা-মাতার গুরসে 
জন্মিলে আপন সংস্কার-বিকাশের উপযোগী শরীর পাঁওয়া যাবে, তাদের নিকট আকৃষ্ট 
হয়। পূর্বান্ষ্টিত কর্মই তাকে আকর্ষণ করে নিয়ে যায়! এ স্ক্ম শরীরের দৈর্ঘ্য, 
বিস্তার ব৷ গুরুত্বাদি নাই এবং গঠাধানের দিন হতেই মাতৃগর্ভে অবস্থান করে। স্ুম্স 
শরীর চক্ষু দিয়ে দেখ যায় না বটে, কিন্তু সেটাও জড়। বাঁধু এবং আকাশের চেয়েও 
তা স্ছস্ম। মৃত্যুর পূর্বে স্থুল শরীরের সাহায্যে যতদূর শিখে গেছে, নৃতন জন্মে নৃতন 
স্ল শরীর পেয়ে আন্মা তার পর থেকে কাঞ্জ আরম্ত করে এবং জ্ঞানলাত করতে 
থাকে | 
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পূর্বে যা বলা হল, তা থেকেই বেশ বোঝা যায়, কেন আমরা কলে সমান বিদ্যা 
বুদ্ধি সম্পদ নিয়ে সকল বিষয়ে সমান হয়ে সংসারে জন্মাই না, কেনই বা! সংসারে একটি 
মানুষের শরীর মন আর একটির সঙ্গে সমান হয় না? কেনই বা মানসিক, 
আধ্যাম্ত্রিক, সকল বিষয়েই আমাদের ভিতর শ্বাভাবিক প্রভেদ বওমান ? পুনর্ন্বাদ 
হতেই এর বেশ মীমাংসা হয়। পিতার দৌষগুণ সম্ভতানে আসে, এই কথা বলে 
আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিত এই সর্ধবাদিপ্রত্যক্ষ ভেদ বা বৈষম্যের দীমীংসা করেন, 
কারণ, শারীরিক নানা প্রকার রোগ, মানসিক অশেষবিধ দোষ বা গুণ পিতা হতে 
অনেক পারমাণে সন্তানে আসে--এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। যে সব স্থলে দেখা যাঁয়, 
ছেলে বাপের মত আদৌ নয়, সেখানে তারা শিক্ষার তারতম্য বলে বোঝাবার চেষ্ট। 
করেন। এইরূপে দোঁষট] সব বাপের ও গুরুর উপত্র এসে পড়ে। তারা উক্ত 
ব্যক্তিগত বৈষম্যের অন্ত সমাধান দিতে পারেন না। আমাদের শান্ত বলেন, এ প্রভেদ 
কর্ম-অন্ুসারে হয়। মাসুষ যখনি যে কাজ করে, তা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে করে এবং 
এ উদ্দেশ্য লাভ করতে তার নিজের ভেতরের এবং বাইবের কতকগুলি শক্তিকে এক 
বিশেষভাবে চালিত করে থাকে । এ নকল শক্তি যখন জাগরিত ও চালিত হল, 
তখন ফলম্বরূপ কতকগুলি পরিবতন এনে দেবেই দেবে । এ পরিবঙণগুলিকে আবার 
তার মন ভাঁল বা মন্দ, স্বখ বা দুঃখ বলে বোঝে বা অনভব করে। ঘদি ভাল বা 
স্বখ বলে বোঝে, তো মন সেগুলিকে চিরকাল ধরে নিজন্ঘ করে গাখতে চায় । আর 
যদ্দি মন্দ বা দুঃখ বলে বোঝে বা ভবিষ্যতে সেগুাল নিশ্চিত ছুংখ এনে দেবে এমনও 
বোঝে, তা হলে মন সেগুলিকে যে-কোন উপায়ে হোক, তাড়াবাঁর চেষ্টা করে। 
এইরূপে বীজ থেকে যেমন গাছ হয়, আবার সেই গাছে ফুল, ফল ও বীজ উৎপন্ন হয়, 
সেইরূপ এক কর্ম হতে স্থখ বা ছুঃখভোগ এবং অপর কর্মও এসে উপস্থিত হয়। 
অনেক কর্মের ফল বা স্বখছুঃখভোগ হবার এ জন্মে সময় হল না, দেখতে পাওয়া যায়। 
কাজেই ত। পরজনো হয়ে থাকে । 

বেদান্ত মনুষ্যকৃত সকল কর্মের পাচ ভাগে বিভাগ করা হয়েছে, য্থা__নিত্য, 
আগামী, সঞ্চিত, প্রারন্ধ ও প্রতিষিদ্ধ। নিত্য কর্ম শৌচসন্ধ্যাদি প্রত্যহ করতেই হয়। 
করলে বিশেষ ফল নেই, না করলে দোষ আছে। প্রতিষিদ্ধ কর্মগুলি করতে শা 
নিষেধ করেন, যেমন-চুরি করো না, খুন করো না ইত্যার্দি। সঞ্চিত কর্মগুলি মাচষ 
পূর্ব পূর্ব জন্মে করে ফেলেছে। কিন্তু এখনও তাদের ফলযোগ করতে বাকি রয়েছে। 
তাঁদেরই মধ্যে কতকগুলির ফলভোগ-ম্বরূথ মান্ষ এ জন্মে ভাল বা! মন্দ শরীর, মন ও 
নানা চেষ্টা প্রাপ্ত হয়েছে । এইগুলির নামই প্রারদ্ধ। আর এই জন্মে অনুষ্ঠিত কর্ম- 
গুলিকে বা যে কর্মগুলির ফলে পরজন্ম হবে, তাদ্দের আগামী কর্ম বলা হয়েছে। 
আগামী, সঞ্চিত ও প্রারব-_-এই তিন প্রকার কর্ম বোঝাবার জন্যে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য 
তার রচিত গ্রন্থে একটি বেশ দৃষ্টান্ত দিয়েছেন । যথা__একজন লোক ধঞ্ছক ধরে তীর 
ছঁড়ছে। একট! তীর ছুড়ে ফেলেছে। একটা ছু ড়বে মনে করে ধন্ুকে লাগিয়েছে 
আর কতকগুলো তাঁর পিঠে বীধা--তুণে রয়েছে । যেটা ছুঁড়ে ফেলেছে, সেটা 
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যেখানে হয় লাগবে। এ তীরটার সঙ্গে প্রারন্ধ কর্মের তুলনা করা যেতে পারে। 
এঁ কর্মের উপর মানুষের কোন হাত নেই। এ কর্মের ফল তার শরীর মন ভোগ 
করবেই করবে। ইচ্ছা করলেও সে এ ফলভোগ রোধ করতে পারবে না। সেই 
জন্যে মুক্ত পুরুষের] আত্মজ্ঞান লাভ করেও প্রীরন্ধ কর্মের ফল শরীরে ভোগ করেন। 
যে তীরট। ছু ড়বে বলে হাতে নিয়েছে সেটাকে আগামী কর্মের সঙ্গে তুলনা করা 
যায়। এ তীরটা যেমন সে ছু'ড়তেও পারে, ন! ছু'ড়তেও পারে সেইরূপ আগামী কর্ম 
মানুষ ইচ্ছা! করলে রোধ করতে পারে। যে তীরগুলি পিঠে বাধা রয়েছে, সেইগুলোর 
সঙ্গে তার সঞ্চিত কর্মের তৃলনা হতে পারে। 
শীন্ত্কার বলেন, যে কর্ম করছ তার ফলভোগ করতেই হবে । একটা কর্ম আবাঁর 
অন্য কর্ম প্রসব করে। এইরূপে কর্ম-বদ্ধন দিনে দিনে, জন্মে জন্মে বাড়তে থাকে । 
এব শেষ কবে হবে? যেদিন আত্মজ্ঞানলাভ হবে_মানুষ যেদিন দেখবে নে অখণ্ড, 
অবিনাশী, জরামরণরহিত পূর্ণানন্দময় আত্মা। সে কখনও ভোগ করেও নি, করবেও 
না। শরীর ও মনই এতকাল কাজ করেছে ও ভোগ করেছে। জবাফুলের পাশে 
থাকাতেই রংট। কাচের গায়ে লেগেছে, কাঁচটা লাল দেখিয়েছে, তা৷ বাস্তবিক কাচের 
রংনয়। অথচ শুদ্বম্ববূপ আত্ম! আছেন বলেই সব কাক্জকর্ম চলেছে । অতএব 
জ্ঞানলাত হলেই আর কোন কর্মের জৌর চলে না, সমুদয় সেই কর্ম শেষ হয়ে যায়, 
জ্ঞানাপ্লির তেজে সমুদয় ভন্ম হয়ে যায়। 
*সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ।* 
“জ্ঞানাগ্সিং সর্বকর্মাণি ভন্মসাৎ কুরুতে তথ11” 


এই জ্ঞানলাতই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য | ন্ুুখই ভোগ কর বা ছুঃখই ভোগ 
কর, তোমার জীবনের উদ্দেশ্য ওছুটোর একটাও নয়। সংসারেই থাকুক বা সন্ন্যাসীই 
হোক, ছাত্র-জীবনের মধ্যে ব1 ব্যবসায়-বাণিজ্যের ছুটোছুটির ভেতর যেখানেই থাকুক 
ন1 কেন, মানুষ সকল অবস্থায় এমন ভাবে কাজ করতে পারে, যাতে তার প্রত্যেক 
কাজই তাকে জ্ঞানের পথে এগিয়ে দেবে। লোকে মনে করে বটে, কিন্তু ধর্ম 
জিনিসটা সংসার থেকে আলাদা! করে রাখবার জো নেই। এটা বোঝাবার জন্তেই 
যেন গীতার উপদেশ আরম্ভ হয়েছে রণভূমিতে, যেথায় হিংসা-ছেষের তরঙ্গ গর্জাচ্ছে। 
উদ্যমরহিত হয়ে থাকবার অবকাশ মাত্র নেই এবং মানব-মনের পৈশা চিক প্রবৃত্তিগুলোই 
নিঃসঙ্কোচে খেলতে দাড়িয়েছে । এখানে যদি ধর্মের সর্বোচ্চ উপদেশ ও অনুষ্ঠান চলে, 
তবে সংসারে আর এমন কোন্‌ স্থান আছে, যেখানে তা চলবে না? যেধর্ম সকলের 
জন্যে নয়, সে ধর্ম কে চায়? তুমি স্থখে থাক: শান্তি গাও আর আমি ছুঃখ-কষ্টে মরি, 
এ শান্ত্রকারের ইচ্ছা নয়। যথার্থ ধর্মের অনুষ্ঠান, গৃহস্থজীবনে বা মন্ন্যান নিয়ে সব 
জায়গায় চলবে। ধর্ম সকলকে এক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে এবং বুঝিয়ে দিচ্ছে, “মানুষ 
তুমি যে পূর্ণন্বরূপ, তাই আছ' হাজারই কেন মনে কর না তুমি ক্ষুদ্র তোমার শরীর 
আছে, তোমার ব্খদুংখ-ভোগ হচ্ছে, তুমি মরবে ইত্যাদি, তুমি যা তাই আছ ও' 


থাকবে । ধর্ম বলছেন-_ 


“ঘ এনং বেত্তি হস্তারং যশ্চৈনং মন্তে হতম্‌। 
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হস্তি ন হন্বাতে ॥" 


--'যে কেউ আত্মাকে হস্তা বলে মনে করেন কিংবা মনে করেন আত্মা মরে তীা 
উভয়েই আত্মাকে জানেন না, আত্মা জন্মেনও না, মরেনও ন1। 


«“ন জায়তে অিয়তে বা কদাচিৎ |” 
_-% আত্মা ) কখনও জন্মেন না, বা মরেনও না।, 


“ব্দোবিনাশিনং নিতং য এনমজমব্যয়মূ। 
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাঁতয়তি হস্তি কম্‌।1” 


_-যিনি নিত্যন্ধরূপ আত্মাকে জনেন, তিনি কাকেই বা মারবেন, কার দ্বারাই বা হত 
হবেন ? তিনি কিছুই করেন না। তার শরীর-মন আমরণ আপনা-আপনি কাজ 
করে চলেযায়। সংকাজ, পরোপকার প্রভৃতি তার শ্বভাবসিদ্ধ হয়ে যায়। 

দেখা গেল, আত্মজ্ঞান মানগষকে সৃখছুঃখের পারে নিয়ে যায়। সেইজন্য মানুষ 
যখন শোকে মোহে অবশ হয়ে পডে তখন আত্মজ্ঞান উপলব্ধি করিয়ে দেওয়া! ছাড়। 
অন্য উপায় নেই। এ জ্ঞান উপলব্ধি না৷ করে, অঞ্জনের ও শোক মোহ যায়নি । বিশ্বরূপ 
দর্শন ন। করে, এক মহাশক্তির হাতে যন্ত্রত্বরূপ হয়ে রয়েছি, এ কথা অনুভব না করে 
কারও কোন দিন অজ্ঞান-প্রস্থত শোক মোহ দুর্বলতাদির লোপ হয় না। অর্জন যখন 
দেখলেন যে, সংসারে কারও কিছু করবার ক্ষমত্তা নেই, তথুনি তার ভ্রম ঘুচলো, তখুনি 
তার শোক মোহ দূরে গেল। 

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শুধু যে এই আত্মতত্ব বলে গেছেন মাত্র, তা নয়, 
কিন্তু সাধারণভাবে অজুনকে আরও অনেক বুঝিয়েছেন। বলেছেন, তোমার যশ 
যাবে, তোমাকে লোকে কাপুকষ ঠাউরে অবজ্ঞা করবে, তার চেয়ে তোমার মরণ ভাল 
ইত্যাদি। একথাগুলি অনেক সময় লোকে ন! বুঝে দোষ দেয় । মনে করে, ভগবান 
শীর্ণ এখানে কি ছাই কথা বলছেন ! তবে কি লোকে নিন্দা করবে বলে ভয়ে অসং 
কাজগুলোও করতে হবে? না,তা নয়। একটু তলিয়ে দেখলে ভগবানের এ 
কথাগুলিরও গভীর ভাব আছে দেখা যায় । দেখতে পাই, লোকে যার যশ করে, 
বাস্তবিক তার কোন-না কোন বিশেষ গুণ আছে। যদি গুণ নাথাকে, তবে সে যশ 
স্থায়ী হয় না। ভাল কাজ করলে সাধারণ লোৌকে তোমার সৎ উদ্দেশ্ত বিশেষ করে 
ন]। বুঝলেও গুণ কীর্তন করে। কারও দৌষ-গুণ বিচার করবার জন্তে সম্মুখে ধরলে 
অশিক্ষিত অজ্ঞ মানুষও বুঝতে পারে । কেন না, সকলের ভেতর ভগবান রয়েছেন, 
তাঁর শত্তিতেই ভাল-মন্দ বোঝবার ক্ষমতাও তাঁদের স্বভাবতঃ রয়েছে । যদি তোমায় 
লোকে নিন্দা করে, তবে তার ছুটে কারণ হতে পারে। হম্ম লোকে তোমায় বুঝতে 
পারে না তুমি এত উন্নত অথবা তুমি যথার্থ নিন্দার পাত্র। সে স্থলে আপনাকে 


৯ 


তোমার প্রথমতঃ বোঝা দরকার । স্থিরভাবে আপনাকে খুব তন্ন তন্ন করে দেখে 
তবে লোকের কথা৷ তোমার উপেক্ষা করা উচত। তাই ভগবান অঙ্জ্নকে প্রথমেই 
দেখালেন যে মোহের জন্তেই তার এই ভাবের উদয় হয়েছে-_-ভয় হয়েছে--তাই তিনি 
যুদ্ধ ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করছেন। তাঁই অকারণ লোকে তীর অযশ করবে না, এ 
কথা তার জান। উচিত এবং মোহ ছাড়া উচিত-__ 

ভগবান তার পর বলছেন-_ 


“অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্সে মৃতম্‌। 
তথাপি ত্বং মহাবাহো। নৈনং শোচিতুমর্সি |” 
-_-আত্ম! নিত্য জন্মাচ্ছেন ও নিত্য মরছেন, এ কথাও যদি স্বীকার কর, তা হলেও 
তোমার শোক করা উচিত নয় ।” কারণ মরতে হবে, এটা সকলে জানে । যে দিন থেকে 
ছেলেটা জন্মাল, সে দিন থেকে সে মরবার দিকেই এগুতে লাগল । তাই বল্ছেন, এই 
অপরিহার্য বিষয়ের জন্তে ভাবলে কি হবে ? শরীর তো নিশ্চিত ঘাবেই । আবার 
জন্মাবে। তবে তার জন্তে আর শোক কেন ? এ বিষয়ে শোক করা মুখের কাজ। 


“অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। 
অব্যক্তনিধনান্তেব তত্র কা পরিদেবন। ৮ 


_মাঞ্গষ কোগা হতে এখানে এসেছে কেউ জানে না, কোথা যাবে তাও জানে না। 
এই যে সব সম্বন্ধ রয়েছে, তাও ছুদ্িনের জন্তে, একথাও জানে । তবে আবার মিছে 
শোক কেন? আর যদি মানুষকে অবিনাশী আন্ম! বলে জেনে থাক, তা হলে সে তো 
কখন মরবে না, এ কথা স্থির । তবে আবার শোক কিসের ? 


“আশ্চ্যবৎ পশ্ঠতি কশ্চিদেনম্‌ 
আশ্চর্যবন্ধদীতি তখৈব চান্ঠঃ | 
আশ্চর্যবচ্চৈনমন্তঃ শৃণোতি 
শ্রত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কম্চিৎ ॥” 
_-'সেই আত্মাকে কেহ বা আশ্চ্ধ হয়ে দেখে, কেহ বা এর আশ্চর্য স্বরূপ বলে, কেহ বা 
তাই অবাক্‌ হয়ে শুনে, আবার মন্দভাগা কেহ বা শুনেও এর বিষয় ধারণা করতে 
পারে না। 
“হতো বা প্রাপ্ুসি ন্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীমূ। 
তম্মাছুত্তি্ কৌন্তেয যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥৮ 
যদি এই যুদ্ধে হেরে যাও, ক্ষত্রিয় তুমি, কর্তব্য পালন করে সম্ুখযুদ্ধে মরে ন্বর্গে 
যাবে' জিতলে রাজ্য পাবে, অতএব যুদ্ধ কর।” কিরূপে যুদ্ধ করবে? 
দনুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ |” 


সখ দুঃখ, জগ্ন পরাজয়, লাভ লোকলান সমান জ্ঞান করে যুদ্ধ কর । তাহলে পাপ 


৮ 


শ করতে পারবে না। কিছু দেখে| ণা। কেবল কতবা ও সত্য পালন করতে যুদ্ধ 
[ছ, এইটি দেখ। এই রকমে সংসারে যদি আমরা কাজ করতে পারি, সব সময়ে এই 
বযদি মনে রাখতে পারি, সংসাবে এসে লাভ-লোকপানের দিকে নজর না রেখে যদি 
[বরের চাকর-চাকরানীর মত কাজ করে যেতে পারি, কিছুতেই আর বন্ধন আসবে 
| ধীরে ধীরে মুক্তির দিকে অগ্রদব হব। এইটি জ্ঞানযৌগের মূল কথা। 


( ২৭শে অগ্রহায়ণ, ১৩ই ডিসেম্বরে কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতিতে প্রদত্ত 
বক্তৃতার সারাংশ ) 


ত্বানযোগ 


গীতা প্রক্ষিপ্ত নয, একথা আমি প্রথম বারে বলেছি। প্রক্ষিপ্ত নয়, তার একট। 
বণ আছে। শান্ত্রপাঠে দেখতে পাই, আমাদের দেশের দীর্শনিকদের একটা 
ধারণ গুণ ছিল। সেই গুণটার একটু আধটু এখানকার দেশীয় ও বিদেশীয় 
([িকর্দের জীবনে এলে তীদেখ নিজের এবং অপর সাধারণের পরম লাভ হয়। 
মাদের দেশের দার্শ।নকের। শু বুদ্ধি দিয়ে কোন বিষয় প্রমাণ করে নিশ্চিন্ত থাকতেন 
কিন্তু যাতে সেটা জীবনে পরিণত করতে পারেন তার চেষ্টা করতেন এবং পরিণত 
র পর এ সত্য জনসাধারণে প্রচার করতেন । শ্রীকৃষ্ণের জীবন দেখলে বুঝতে 
ব্বে, তিনি গীতী'তে যা বলেছেন, তীর জীবনের প্রত্যেক ঘটনাতে তা অনুষ্ঠান করে 
এ সত্যত৷ দেখিয়ে গিয়েছেন অথবা গীতায় প্রচারিত সত্যসকল তাঁর জীবনেই প্রথম 
কৃ অনুষ্ঠিত দেখতে পাই । অতএব তিনিই যে গীতাকার, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই । 
যোগের বিধয় পূর্বে কতক বলেছি। মনের শক্তি উদ্দিষ্ট বিষয়ের দিকে পুর্ণভাবে 
লত করার নাম যোগ ৷ দেখতে পাই, কোন ছেলে চেষ্টা করেও লেখাপড়া শিখতে 
[ছে ন।, পাঁশ করতে পারছে না, এর কারণ কি? তার মনের শক্তি এক জায়গায় 
করতে পারে না, আৰ কতকগুণি বিষয়ের দিকে মনের কতকট] সর্বদা! পডে 
ক? সে সমন্ত মন গুটিয়ে নিয়ে এক বিষয়ে দ্রিতে পারে ণা। মনের শক্তি অন্ত- 
ক ব্যয় হযে যায়, সেজন্যে সে উদ্দিষ্ট বিষয় ঠিক আঁধত্ত করতে পারে না। যোগ 
ন উদ্দেশ্য যাই হোক ন। কেন, তাতে পৌছুধার বা তা লাত করবার সহজ উপায়। 
সহজ উপায়টি কি? শরী্রমনের সমস্ত শক্তি গুটিয়ে এনে এ বিষয়ে লাগান । 
লাভ হোক, অথবা ধর হে ক, পরের কল্যাণের জন্তে অন্ত কোন কাজ হোক, 
তে কৃতকার্য হ্বাক্রিজীত্যে অন্ত কোন কাজ হোক, অথবা পরের কল্যাণের সহজ 
য়ের সাধারণনা ্্র্যাগ' দেওয়া যেতে পারে?। সমস্ত মন গুটিয়ে আনবার শি 
[থা থেকে আসিবে? সকল শক্তিই আমাদের ভেতর রয়েছে। কেন না, আত্মাই 
ল শক্তির আকর। শরীর, মন,*বুদ্ধি প্রভৃতি তার হাতের যন্্ঃমাত্র। এঁ সকল যন্ত্র 





নিয়ে তিনি এই অদ্ভুত খেল। খেলছেন । যন্ত্র খারাঁপ হলে যেমন কোন বিষয় ভাল করে 
করা যায় না, সেইরূপ মন, বুদ্ধি মলিন হলে আত্মার খেলাও তদ্রপ হয় । তীর অশেষ 
শত্তি-প্রকাশের সুবিধা হয় না । কিন্তু মন, বুদ্ধি যদ্দি খুব শুদ্ধ হয়, সত্বপুণবিশিষ্ট হয়. 
তবে তার ভেতরের শক্তির অদ্ভূত প্রকাশ হয়ে থাকে। 
যোগ-শব সাধারণভাবে প্রয়োগ করতে পারলেও আমাদের শানে তা কেবল 
ধর্মসন্বদ্ধেই ব্যবজত হয়েছে । এখন জ্ঞানযোগ কাকে বলে, দেখ! যাকূ। পরমহংসদেব 
বলতেন, একজ্ঞানই জ্ঞান, বুজ্ঞান অজ্ঞান । কোন বিষয়ে কাবও বাস্তবিক জ্ঞান 
হয়েছে, কখন বলব? যখন সেই জ্ঞানের প্রকাশ--সে সকল জায়গায়, সকল জিনিসের 
ভেতর দেখবে । যার স্থুর-জ্ঞান হয়েছে সে সকল শব্দের ভেতরই স্থরের খেল। দেখতে 
পায়। একটা জিনিস পড়ল, একখান! গাভী দৌডুল, একজন লোক কথা কইল, এই 
নব ভিন্ন তিন্ন আওয়াজ কোন্‌ স্থরের কোন্‌ পরদাঁয় হল সে তা বুঝতে ও বলতে পারে 
এমন কি, সে ভিন্ন ভিন্ন আওয়াজের ভিন্ন ভিন্ন রুপ দেখতে পায় । রঙের খেলাতে 
সৈ সুরের খেল! দেখতে পায়। সমগ্র জগৎ তার কাছে অপূর্ব শ্বরলহরীমাত্র এবং নাঁদঃ 
জগৎকারণ ব্রন্গরূপে প্রতীত হয়। পিথাগোরসের অন্নুভব হত, স্থর্য-চন্দ্রের ঘোরব।, 
সঙ্গে সঙ্গে এক অপূর্ব স্তর চলেছে। তিনি উহাকে 19510 0£ 006 90166 
বলতেন । পরমহংসদেবের অন্গভব হত, সমুদয় জগতমধ্যে এক অপূর্ব ওক্কার-ধবনি উঠছে 
পাখীর ডাকে, নদীর তরঙ্গে, সমুদ্রের কল্লোলে, সেই ওঁ ই ধ্বনি । সকল স্থানের সক' 
শব্দের ভেতর দিয়ে সকল সময়ে সেই অনাহত নাদ প্রবাহিত হচ্ছে। | 
সথরজ্ঞানের সম্বন্ধে যেমন, অন্ঠান্ত বিষয়েও সেইরূপ । ব্প বা রস-জ্ঞান যার হয়েছে, 
তার কাছে সমগ্র জগৎ রূপ ও রসের বিকারমাত্র বলে অনুভূত হয়। বহুজ্ঞান সকলেরই 
রয়েছে। খ্বখছুঃখের জ্ঞানও সকলের আছে। স্থুলচক্ষে যাদের জড় বলে মনে হয়, সে 
সকল পদার্থও আঘাতে প্রতিঘাতদ্দিয়ে নিজ জীবন এবং কিছু-না-কিছু জ্ঞানের পরিচয় 
দিচ্ছে । আহার, নিদ্রা, ভয় ইত্যাদির জ্ঞান “জ্ঞানমেতন্ননুষ্যানাং যত্তেধাং মুগপক্ষিণাম্‌ 
(চণ্ডী)-_পত্ত, পক্ষী ও মানুষের সমানভাবেই রয়েছে, এ জনকে আমরা জ্ঞান বলি 
না। কিন্য কতকগুলি বিষয়ের ভেতর যদি আমরা এক শক্তির বিকাশ, এক নিয়মে 
খেলা দেখতে পাই, তবে তাকে জ্ঞান বলে থাকি । ফলটা পেকে গাছ থেকে মাটিতে 
পড়ল, টিলটা ছু ডলুম-_মাঁটিতে এসে পড়ল, মান্য লাফ দিয়ে আকাশে উঠতে পার 
না, পৃথিবীটা সুর্যের চারদিকে ঘুরছে ইত্যাদি জ্ঞানগুলিকে যত দিন না৷ আমরণ] এব 
শক্তির প্রস্থ্ত বলে দেখতে পেয়েছিলাম, ততদিন এ বহুজ্ঞানগুলি আশীদ্দিগকে জ্ঞানে 
পথে বড় বেশী অগ্রসর করেনি । আর যেই দেখলুম্‌ যে, এ মকলগুলি মাধ্যাকর্ষ 
নামক এক শক্তির খেলায় হচ্ছে, অমনি আমাদেব ঈই্ংকতদূর ব্যাপিল, কত 
বিষয়কে আমরা একস্ুত্রে গাথতে পারলাম, তা আর বলে 
পৃথক পৃথক পদার্থ ও অস্ভবমকলকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীব 
সকল অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী আবার কয়েকটি শ্রেণীর ভন্তর্ 
এবং শাস্ত্র বলেন, প্রকৃত জ্ঞানী তিনিই, যিনি এই সমস্ত শেকল একের অনড় 








দেখতে পান। এই একজ্ঞান একবার হলে আর কখনও অজ্ঞান আনতে পারে না; 
এইজন্যে গীতা বলেন, জ্ঞানী তিনিই, যানি সদ! সর্বত্র সেই একের প্রকাশ দেখেন। 
এই বহুদ্ঞানের ভেতর ঘিনি সেই এককে দেখতে পান, “একো! বহুনাম্”, তিনিই 
মৃত্যুঞ্জয় হন, স্থদুংখের পারে যান । 

শ্ীকুষ্ণের উপদেশ ও জীবনের সর্বন্ধ এই শিক্ষাই দেখা যায় যে, জ্ঞানসহায়ে কিরূপে 
আমরা সেই একের কাছে পৌছুব । "সে এক যাই হোক না কেন, তাতে কি এসে 
যায়? যা হতে এই সব হয়েছে, সেই তাই, সেখানে যেতে হবে। তাকে যাই বল না 
কেন, ঈশ্বর, ভগবান, কালী, ব্রহ্ষ__ঠিক বল্তে গেলে সে স্ত্রীলিঙ্গও নয়, পুংলিঙ্গও নয়, 
ক্লীবলিঙ্গও নয়। এখন সেই একজ্ঞন-লাভের উপায় কি? পরমহতসদেব বলতেন, 
একটা বিষয়ে যদি আপনার লাভ-লোকসান ভুলে ষোল আন] মন ঢেলে দিতে পার, 
তবে সেই একজ্ঞানে নিশ্চয় উপস্থিত হবে । সাপুই হও বা বিষয়ীই হও, যদি ষোল আন 
হতে পার তো সেই একের প্রকাশ দেখতে পাবে । স্বদেশের জন্ঠে যদি ষোল আনা 
মন দিয়ে কেউ পাগল হতে পারে তে। সেই দেশহিটৈষিতাঁর ভেতর দিয়ে তার নিকট 
সেই একের প্রকাশ হবে। বিজ্ঞান, সংগীত, শিল্প প্রভৃতি" যে বিষয়ের চর্চাই কর ৷ 
কেন, যর্দ ষোল আন মন দ্দিয়ে কর তে! তাই তোম।কে সেই জ্ঞানে নিয়ে যাবে । এ 
পরমহংসদেবের কথা । বড় নৃতন কথা, বড় অস্ভুত সত্য । শুনতে যেমন সোজা, করতে 
তেমনি শক্ত । সব বিষয়েই এরূপ দেখি । যেটা খুব সহজ, সেটাই আবার খুব শক্ত । 
যেট! খুব নিকটে, সেটাই আবার খুব দূরে । গলায় হার রয়েছে, চারদিকে খুঁজছি, এ 
ভ্রম প্রায় হয়। আত্মা অত্যন্ত নিকটে কি না, তাই বুঝতে পাঁবি ন।। তিনি যে 
আমারই ভেতর, একথা বিশ্বাস করি ন। | তার দেখ! পাবার জন্তে পাহাড় পর্বত নানা- 
দেশ ঘুরে উপোস করে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে শেষে দেখি, আমারই ভেতর তিনি। 
পরমহংসদেব বলতেন, গাঙ্ছষের মন যেন জাহাঞ্জের মাস্তলের পাখী । কোন সময়ে 
একটা পাখা একখ।ন। জাহাজের মাস্বলের ওপর বসে ছল । জাহাজথানা চলতে চলতে 
কুমে সমুদ্রের মাঝখানে গিয়ে পড়ল। পাঁখীটা বসে বসে বিরন্ হয়ে অন্যত্র যাবার 
চেষ্টায় উ৪প। কিন্তু চারদিকেই জল । উড়ে উড়ে কোথাও স্থল ন। পেয়ে ক্লান্ত হয়ে 
শেষে সেই মাস্তলের ওপর এসে বসল । মাঞ্চষের মনও সেই রকম নানাদিকে নানা- 
বিষয় অন্ুসন্ধীন করে ক্লান্ত হয়ে, শেষে আপনার ভেতর সেই একের দেখা! পেয়ে 
নিশ্চিন্ত হয়। 

সর্দ| সকলের ভেতরে থাকলেও শুদ্ধ বুদ্ধর নিকট সেই একের জ্ঞান খুব কাছে। 
বদ্ধ জীবের জড় বুদ্ধির অনেক দুরে জ্ঞাঁনঘোগ সাধন করা বা জীবনে পরিণত করা 
শক্ত। অতি শুদ্ধ বুদ্ধি যাদের, তারাই পারে। বিচার করে কোন বিষয় ঠিক দেখে 
যখন তা তৎক্ষণাৎ কাঁজে করতে পারবে, তখনই তুমি জ্ঞান-সাধন করবার উপযুক্ত 
অধিকারী | মনে উঠল--বড়লোক হবো, দেশজুড়ে গণ্যমান্ত হবো । অথচ বিচার 
করে দেখলে, এই ছুদিনের জীবনে নামযশের চেয়ে ভগবানলাতের চেষ্টাই ঠিক। কিন্ত 
মনকে ধরে রাখতে না পেরে যদি তুচ্ছ ধনমানের জন্তেই ছট, তা হলে তোমার দ্বারা 
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জ্ঞানযোগ হবে না, তোমার অন্য রান্তা। যে জ্ঞানযোগের সাধক, মন তার মুঠো 
ভেতর, আয়ত্তের ভেতর থকেবে, ঘ৷ হুকুম করবে, তাই করবে । ভগবান যীস্ত যখন 
নিজ অন্তনিহিত শক্তিবিকাশের জন্ঠে চল্লিশ দিন উপবাস করে তপস্থা করেন, তখন 
শয়তান প্রলোভন দেখাতে এসেছিল । ধন দেবে, মান দেবে, রাজ্যসম্পদ দেবে, সুন্দরী 
স্ত্রী দেবে ইত্যাদি বলেছিল। তাই শুনে তিনি অমনি বলে উঠলেন, ৫৮ 0০ 
1১1)10 002, 59691) | বাসনা-শয়তান, দূর হও । আমাদের ভেতরও এ রকম 
অনব্রত বাঁসনা উঠছে। নানান জন্মের বাসনা সব ফুটে উঠছে । আবার যখন সং 
উদ্দেশ্টে সাধারণ-কল্যাণের জন্যে কোন কাজ করতে যাচ্ছ, তক্ষুনি রক্তবীজের বংশের 
ন্যায় বাসনা-সন্তীন শত শত এককালে জাগরিত হয়ে ব্যাকুল করে তুলছে। যিনি 
ইঞ্জ্িয়য়ী, তিনি এ সব বাসনাবীজ দেখতে এবং মন থেকে তাড়াতে পারেন । কিন্তু 
সকার যদি বেশী দৃঢ় হয়, তবে আর শুধু বিচার করে তাড়াতে পারা যায় না। এ 
প্রকার লৌকের অন্ত পথ। সংস্কার অগ্ল হলে বিচার করে মন ঠিক রাখা যেতে পারে 
জ্ঞানযোগ যিনি সাধন করেন, তার বাসনা তত প্রবল নয়, মন সহজেই তার্দের আয়ন 
করতে পাঁরে এবং স্থির থাঁকে। 
ভগবান শ্রীরুষ্ণের নিজ জীবনে মহাজ্ঞানীর ভাব প্রতিপদে দেখতে পাওয়া! যায় 
জীবনের অতি সঙ্কটস্থলেও তাঁর কি অন্তুত সমুদ্রব্ৎ স্থিরত্ব ও গান্তীর্ন। ফলফুল- 
শোভিত মধুর বৃন্দারণ্যে, শত্রবেষ্টিত মথুরায়, রাজকুলসম্মানিত হস্তিনায়, রাগদ্ধেষ- 
পৃরিত রণস্থলে, পূর্বস্বতিমুখরিত প্রভাসে এবং স্বব২শ-ধবংসের সময়ও সেই স্থির, অচল; 
অটল ভাব। যছুকুলধ্বংস হবার পূর্বেই তিনি দেখলেন, কার্য-কারণ-প্রবাহের ফলব্খরূপ 
তা ঘটবেই ঘটবে । এদের কর্মেই এই ভীষণ ফল প্রসব করে । অশেষ চেষ্টায়ও যখন 
তা ফিরল না, তখন মহাজ্ঞানী গীতাকার স্থির হৃদয়ে আপন বংশের নিধন দর্শন 
করলেন | নিজের সামনে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, অথচ মন অবিচলিত হয়ে চুপ কবে আছে! 
স্বামীজী বলতেন, গীতার ভাব হচ্ছে 0০052 8061%165-র ভেতর 10061056 1251. 
অবিরাম কার্ষের ভেতর অদ্ভুত ন্শ্রাম, যোগীর অচল ভাব। গীতাসন্বদ্ধে ্বামীজীর 
এইভাবে একখানি ছবি আঁকার ইচ্ছ। ছিল। শ্রীরুষ্ণ সারথিবেশে ঘোডাঁর লাগাম ধরে 
সৈশ্ুতদলের ভেতর রথ চালাচ্ছিলেন, এমন সময় বিষাদা।ভভূত অজ্্ন লড়াই করবে 
না বলাতে এক হাতে তেজীয়ান ঘোড়াকে টেনে আয়ত্তে রেখেছেন আর অজুর্নের 
দিকে মুখ ফিরিয়েছেন। শরীরের দ্বারা ঘোটক-সংযমরূপ মহা আয়াস করলেও মনের 
অনন্ত প্রশান্তভাবের জন্তে মুখে যোগীর ছবি আকা রয়েছে। ভয়ঙ্কর কুরুক্ষেত্রের 
সংগ্রামের ভেতরও তীর মনের এই অপরূপ প্রশান্ত ভাব আকাবাঁর তার বড় ইচ্ছা! ছিল 
এই সময়ে কত রাজা মহাঁরাঁজা মরবে, কোন্‌ পক্ষে জয় পরাজয় তাঁর কিছুই ঠিক নেই 
সকলেই অস্থির, আক্সহাঁরা, পাগল, কিন্ত তিনি স্থির, অটল, অচল হয়ে অপরের 
কল্যাণের জন্তে, ধর্মসংস্থাপনের জন্তে সকল কাজ চালাচ্ছেন আবার সেই সময়েই 
যোগের অতি গৃঢ বিষয় শিক্ষা দিচ্ছেন। এই স্থিরতা প্রত্যেক মানবের শিক্ষা কর. 
চাই। কাজ করতে করতে আমাদের ভেতর “কাজের মত্ৃত' এসে যায় । সেইটেই 
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খারাপ। তখন আমর! কাজ ন৷ চালিয়ে কাজ আমাদের চালায়, ইন্দ্রিয় আমাদের 
চালায় । প্রভূ দীসপদে নত হয়, অহঙ্কতত দাস প্রভুর প্রতি য। ইচ্ছা ব্যবহার করে। 
এই জীবনসংগ্রামে, কার্যক্ষেত্রে সেইজন্যে সদীসর্বদা স্থির থাকতে হবে। এইজন্টেই 
গীতার শিক্ষা শুধু সন্নযাসীর জন্যে নয়, সংসারীর জন্তেও নয়, কিন্ত সকল দেশের, সকল 
কালের, সকল লোকের জন্যেই প্রযুক্ত । এইজন্তেই গীতার অপর নাম গীতোপনিষৎ। 
কেন না, উপনিষদের জ্ঞান ও শিক্ষার বিশেষত্ই__তাদের সর্বজনীন উদ্বারতা * সকল 
প্রকার অধিকারীর জন্তে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা দিয়ে উপনিষদের খধি আবার মুক্তকণ্ঠে 
প্রচার করছেন, “মানুষ, তুমি অমুতের অধিকারী, অমৃতই তোমার স্বরূপ ; তুমি ভ্রমে 
পড়ে আপনাকে আর্ধ, শ্রেচ্ছ, ব্রাহ্মণ, শূদ্র প্রভৃতি যাই মনে কর না কেন, কিছুই 
তোমায় বাধতে পারে না। তুমি স্বাধীন, স্বাধীন, চিরম্বাধীন।” এই অপূর্ব উদারতা 
গীতার মধ্যে দেখেই মাহাত্যকার লিখেছেন, সমস্ত উপনিষৎ মন্থন করে গীতার 
উৎপত্তি হয়েছে। 

জীবন-সংগ্রামের এই মন্ততার ভেতর এই যোগীর স্থিরতা আমাদের আন চাই। 
কাজ করতে গেলেই যে একটা £5৪০090 বা প্রতিক্রিয়া আসে, তার হাত থেকে 
বাচতে শেখা চাই। তবেই তোমার দ্বারা যথার্থ বড় কাঁজ হবে, তবেই তুমি ঠিক 
মাঞ্নষনামের যোগ্য হবে। ফলাকাজ্াপ্রস্তত এই কর্মমস্ততা কত সময় কত যে বিষময় 
ফল প্রসব করে, তা আর দেখিয়ে দিতে হবে না । ব্যবসাবাণিজ্যে লোকসান দিয়ে কত 
লোক হতাশ-দাগরে ভোবে, আর উঠতে পরে না; পাস করার মন্ততায় পড়ে কত 
ছেলেই না৷ একেবারে চিররোগী হয়ে পড়ে! আবার মশেষ চেষ্টায়ও পপ না করতে 
পেরে ছাত্রদের মধো সময়ে সময়ে আন্মহত্যার অভিনয়ও দেখতে পাওয়া ঘায়। 

এই মন্ততার ভেতর স্থিরতা আনতে শেখা সকলেরই 'প্রয়োন, বিশেষতঃ সংসারী 
লোকের । কারণ, তার পক্ষে সাংসারিক ও পারমাঁথিক সকল বিষয়ে উন্নতি লাভ 
করবার একমাত্র উপায়ই হচ্ছে কর্ম, কর্ম, কর্ম এবং কর্মের ভেতর এই স্থিরতা আনতে 
পারলে উদ্ঠমের কিছুমাত্র হাস যে হবে তা নয়, এ কথা গীতাঁকীরের নিজ জীবনেই 
সম্পূর্ণ প্রমাণিত হয়েছে। 

শ্রীকষ্ণের সমস্ত জীবনের সহিত গীতার শিক্ষা মিলিয়ে নাও, দেখবে এতেও 
এতটুকু অনৈক্য নেই। স্বার্থের জন্তে কর্ম না করলেও তীর একার কর্ম-উদ্যম অসংখ্য 
লোকের উদ্যমের চাইতে অধিক দেখতে পাওয়। যায় । বুন্দাবনের খেলার ভেতর দেখ, 
মথুরার এবং দ্বারকার রাঁজসম্পদদের ভেতর দেখঃ যছুবংশধ্বংসের সময় দেখ, কুরুপাঁগুবের 
যুদ্ক্ষেত্রে দেখ, সব জায়গায় অপুৰ কাজের মত্ততার ভেতর তার হৃদয়ে এই অন্তুত 
স্থিরতা ও শান্তি দেখতে পাবে । কথিত আছে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বাঁধবাঁর পূর্বে ছুর্যোধন 
রাজাকে তিনি একাদশ অক্ষৌহিণী নারায়ণী সেনা প্রদ্ধান করেন। ছুর্যোধন ভাবলে, 
এক শ্রীৃষ্ণকে দলে না! পেলাম, তাতে কি? তাঁর একার উদ্যম কিছু আর একাদশ 
অক্ষৌহিনী লোকের উদ্যমের সঙ্গে সমান হবে না! কিন্তু কার্ধক্ষেত্রে দেখা গেল ঠিক 
তার বিপরীত । তীর উদ্ভম ও অধ্যবসায়, বিপদ্কালে তার অনস্ত উপায়-উভ্ভাবনী- 
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শক্তি, ঘোর নিরাশ-অন্ধকারে তীর প্রাণসঞ্চারিণী অগ্নিময়ী বাণী, আবার মৃত্যুর ছায়ার 
ভেতর স্বপক্ষের পরাজয়ের ভেতর তার অপূর্ব অনবসাদ ও চিত্ত-প্রসন্নতা-এই সমস্ত 
গুণ তীকে একাদশ অক্ষৌহ্িণী কেন, ভারততসমরে সমাগত উভয় পক্ষীয় সমন্ত বীরের 
সহিত সমতুল্য করেছিল। 

জ্ঞানযোগের সাঁরকথা এই | জ্ঞানযৌগের সাধন হচ্ছে, 'নেতি, নেতি"-বিচার 
অর্থাৎ যা একত্বে নিয়ে যাবার পথে অন্তরায়, তা বিচারপূর্বক এককালে পরিত্যাগ করা। 
জ্ঞানযোগ শুনে অজুন গিজ্ঞাসা করছেন, 'জ্ঞানী হলে, স্থিতপ্রজ্ঞ হলে তার লক্ষণ, 
চাল-চলন, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি কিরূপ হয়? এই খরআোত কর্ম-গ্রবাঁহের ভেতর 
যিনি সর্বদা নিজ জীবনকে স্থিরভাবে রাখতে পেরেছেন, তারু 50016551017 অর্থাৎ 
ভাষা, চাঁল-চলন এবং অপরের সঙ্গে ব্যবহার কেমন হয়? সিদ্ধপুরুষেরা যেমন ভাবে 
সংসারে কাজকর্ম করে গেছেন, সেই সকল আমাদের শিক্ষার জন্যে গীতা ও অন্যান্য 
শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে। প্রশ্ন হতে পারে, তাদের চাল-চলন দেখে আমর শিখব কি 
করে? আমরা জড়বুদ্ধি, কর্মফলপ্রত্যাশী, কামকাঞ্চনলুন্ধ জীব, আমাদের জীবনে 
তাদের স্তায় মহৎ উদ্দেশ্য তো নেই ? নেই সত্য, কিন্তু সেই প্রকার মহৎ উদ্দেশ্তা, 
সেই প্রকার বৈবাগ্য ও নিঃস্বার্থ উদ্ধম জীবনে না আনতে পাঁরলে উন্নতির আশা 
কোথায়? আবাঁর আমাদের ভেতর যাঁরা গুরুর উপদেশে বিশেষ উদ্দেশ্টে জীবন 
চালাতে চেষ্টা করছে, কর্মাবর্তে পড়ে অনেক সময় তাঁরা কি করবে, কিছু ঠিক করতে 
পারেনা। অথবা সেই পথে চলতে যে নব নব ভাব ও অনুভব জীবনে উপস্থিত হয়, 
সেগুলি ঠিক কি নাঃ এ সন্দেহে তাদের মন ব্যাকুল হয়, তখন এই নকল জগদ্গুরুর 
পদদপ্রান্তে দাড়িয়ে তাদের জীবনের অনুভবের সঙ্গে নিজ নিজ জীবনের উপলব্ধি মিলিয়ে 
পেলে সংশয়-সন্দেহের হাত থেকে মুক্ত হয়ে আবার চিত্রপ্রসাদ লাভ হয়। সেইজন্টে 
শান্তর বলেন, সিদ্ধ পুরুষের লক্ষণগ্ুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করে সাধক নিজ জীবনে 
আনবার চেষ্টা করবে। এই-ই তার পক্ষে প্রধান সাধন । 

সাধকের নিজ জীবনের উপলব্ধির সঙ্গে গুরুবাক্য ও শাস্ত্রবাক্য মিললে সে অনুভবে 
আর ভূল নেই, একথাও ধারণ! করতে শাস্ত্র বলেন। শ্তকদেব আজন্ম জ্ঞানী হয়েও 
যতদ্দিন না নিজের উপলব্ধ জ্ঞান--গুরু এবং শান্ত্রবাকোোর সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পেরে- 
ছিলেন, ততদিন তীর নিজের অনুভব ঠিক কি না, এইরূপ সন্দেহের হাতে মধো 
মধ্যে পড়তেন এবং মহষি ব্যাসকে এই সনেহ দূর করবার উপায় জিজ্ঞাসা করেন । ব্যাস 
দেখলেন, আমি শুকের বাপ, আমার কথ] সে বাল্যাবধি শুনে আসছে, তাতেও যখন 
সন্দেহ যায় নি, তখন এর অন্ঠ ব্যবস্থার প্রয়োজন । ভেবে চিত্তে তিনি শুককে রাজধি 
জনকের নিকট গিয়ে তাঁকে গুরু স্বীকার করে উপদেশ নিতে বললেন । জনকের 
বাঁড়িতে গিয়ে শুককে সাতদিন দরজায় দীড়িয়ে থাকতে হয়েছিল, কেউ খোঁজখবর 
নেয়নি। এরূপ অবজ্ঞাতেও তাঁর চিত্তে রাঁগছেষাদির উদয় হল না! । পরে বাড়ীর 
তেতর নিয়ে গিয়ে রাঁজধি জনক তাঁর অশেষ মান্ত ও অদ্ভুত সেবা করতে লাগলেন । 
এরূপ সম্মানেও শ্তক তার উদ্দেশ্য তূললেন না। তখন জনক তীকে ব্র্গজ্জানের সমতা 
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৪ অবিচপতা বুঝিয়ে দিলেন । জনকের কথাতে বাপের কাম্ছ যেসব শান্তর পডেছেন, 
সেসব শিক্ষার আর নিজের উপলাব্ধর একতা শুক যখন মিলিয়ে পেলেন, তখন তার 
সকল সন্দেহ দূর হয়ে মনে শাস্তির উদয় হল। 

জ্ঞানীর লক্ষণ-সম্বন্ধে গীত! এখন কি বলেন, তাই দেখ। যাঁক। 


“প্রজহাতি যদ কামান্‌ সর্বান্‌ পার্থ মনোগতান্‌। 
আত্মন্েবা জনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞম্তদোচ্যতে |” 


--সকল বাসনা ছেঙে যিনি আপনাতে আপনি তুষ্ট হয়ে আছেন, যিনি কাম, ০5 ধ 
প্রভৃতিকে আয়ত্তীধীন কনেছেন, ফিনি উন্দ্রিমের বশ না হয়ে ইন্দ্রিয়গণকে আপন 
উদ্দেশ্যলীভের জন্তে খাটিয়ে নেন, তিনি যথর্থ জ্ঞানী ।, জ্ঞানী পুকষ আমাদের মতনই 
ইন্দ্রিয়ের দ্বার! কাঁজ কর্ষ করেন, কিন্তু কখনও আপনার উদ্দেশ্য ভোলেন না । উন্ড্রিয়- 
গণ যে তীর চাকর এবং তিনি তাদের প্রভৃ, এ কথা সর্ধদ। মনে রাখেন । আমরা এ 
কথাট। কেবল ভূলে ষাই। তাই ইন্দ্রিয় যে দিকে চালায়, সেইদিকে ছুটি । উপনিষৎ 
বলেন, আত্মা যেন রী, এই শরীররূপ রথে আরোহণ করে রয়েছেন, ইন্দ্রিয় সেই রথের 
ঘোড়া এবং মন সেই ঘোডার লাগাম । বৃদ্ধি সারথি সেই লাগাম ধরে ঘোড়া গ্রলোকে 
ধপ-রসাদি বিষয়ের পথ দিয়ে জান ও শান্তিবপ লক্ষাস্থানের দ্রিকে চালাচ্ছে । শিক্ষার 
গুণে সারখির নিজের মাথা ঠিক থাকলে এঁ সব পাঁগল! ঘোডাদের এবপ দুর্গম পথেন 
ভেতর দিয়েও ঠিক চালিয়ে নিয়ে যান। আব তা না হলে ঘোডাগুলে! রাশ না 
মেনে কোন্‌ পথে যেতে কোন্‌ পথে নিয়ে যায় , কখন বা গাড়ীখাঁনা উল্টেও দেয় । 
শুদ্ধ বুদ্ধি ঘোড়া চালিয়ে গন্তব্যস্থলে ঠিক উপস্থিত হয়। কিন্যু কামকাঞ্চন-বদ্ধদৃষ্ট 
মলিন বিষয়বদ্ধি ঘোঁড়ার বশীভূত হঝে পড়ে সর্বনাশের পথে অগ্রসর হয়। 

জ্ঞানীর অপর এক লক্ষণ হচ্ছে, তিনি স্থথদ্বঃখ উভয় অবস্থাতেই স্থির থাকবেন। 
আমরা স্বার্থপর, নিজেদের স্বখের জন্ঠে লালায়িত। এতটুকু ছুঃখ উপস্থিত হুলে একে- 
সরে আত্মহারা হই ; ইচ্ছায় নিজেকে বিপদগ্রন্ত করে পরের কাজে যাওয়া তো দূরের 
কথা, ঘরের পাশে প্রেগ হয়, কিন্ত আমি নিশ্চিন্ত থাঁকি। এই যে দেশে এত দুভিক্ষ 
হচ্ছে, আমরা তার কি করছি ? এ যদি ইউরোপের কোন স্থানে হত তো দেশের সমস 
লোক একেবারে ক্ষেপে উঠত । বলত, কেন ছুভিক্ষ হবে? কেন আমার দেশে লক্ষ লক্ষ 
লোক অনাহারে মরবে? তা জীবন উৎসর্গ করতো তা! দুর করবার জন্যে । আমন! 
এ দ্বষয়ে জড, মহাতমোগুণী ; কাজে একেবারে অলস | ডিগবি সাহেব লিখছেন, 
1বগত ১০৭ বৎসরের লড়াইয়ে পৃথিবীর ভেতর যত লোক ঃরেছেঃ এই ভারতবর্ষে তাঁর 
* গুণ অধিক লোক মরেছে গত ১৯ বৎসরের দুভিক্ষে । কি ভীষণ ব্যাপার । আমব। 
আবার টেচাই, বড়াই করি__আমাদের বাপ দাদা পৃথিবীতে ভারি বডলোক ছিল। 
তারা! বডলোক থাকলেও তোমার কাজ দেখে তোমাকে তো সে বংশের সন্তান বলে 
বোধ হয় না; তুমি কি করছ, তা একবার ভেবে দেখ দেখি । তুমি, আমি ব্রাহ্মণ, 
জগতের পুজ্য' বললে কি হবে? যে সাব্বিক ভাব নিয়ে ব্রীক্ধণের ব্রীক্গণত্ব, সে ভাবের 
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যে একেবারে লোপ হয়ে মহ। জডত্র আসতে বসেছে। আর এই মলিনমুখ, ছিন্নবধ! 
ভারতের শ্রমজীবী, যাদের শূ্র বলে চিরকাল পায়ে দূলেছ, অথচ যাদের পরিশ্রম, যাদে। 
অধ্যবসায়, যাদের শিল্পনৈপুণ্যের জোরে ভারত আজও বিখ্যাত, যাঁদের বংশধরদের: 
নিকট হতে কর আদীয় করে এখনও দেশে স্কুল, কলেজ এবং তোমাদের ছেলেদেব 
শিক্ষার বন্দোবস্ত হচ্ছে, তাদের দিকে এখনও কি তোমরা ফিরে চাও, আপনার বলে 
দেখে তাদের দুঃখে একবারও কি দুঃখিত হও ? এই জাতীয় পাপের ফলেই আজ দেশের 
এই শোচনীয় অবনতি ! আমর। বুঝি আর নাই বুঝি, কর্মফলদীতা কর্মের ফল দেবেনই 
দেবেন । ভাবের ঘরে চুরি হলে এইরূপই হয়ে থাকে । আমর! মুখে বলি, সর্বঘটে 
নারায়ণ আর সকল স্ত্রীতে দেবী জগদণ্থার আবির্ভীব। কিন্তু কার্যকালে ও বেট। চাষা 
ও-বেটা টাডাল, ওকে ইলে নাইতে হবে, ওর দৃষ্টিতে আমার ভাঁত নষ্ট হবে, ওর ছাঁয়া 
মাভালে আমি অপবিত্র হব। এই মুখে একখান।, পেটে একখানা, কখনও কারও চেষ্টায় 
যদি দেশ হতে দূর হয় তো তা! ছাত্রদের দ্বারাই হবে। ছাত্রের! এখন থেকে শান্্রকথিত 
এই সকল সত্য হৃদয়ে দৃঢ় ধাঁরণ। করে যদি প্রাণপণে দেশের এই অজ্ঞান দূর করে, 
'তবেই হবে। 

জ্ঞানীর লক্গণে গীত। গুনরাঁয় বলছেন-_-কীতরাগভয়ক্রোধঃ । আমি একটা জিনিস 
লাভ করতে বিশেষ আগ্রহ ও চেষ্টা করছি । এমন সময় আর কেহ বা কিছু মাঝে এসে 
সেই পথের অন্তরায় বা বাধা হল। তখন তার প্রতি মনে যে ভাব ওঠে, সেইটেরই 
নাম ক্রোধ আর কোন কিছু লাভ করবাঁর অতীব আগ্রহের নামই রাগ বা কাম। এই 
কাম ক্রোধ যাঁর নেই, তার কোন বিষয়ে মাঁস'ক্ত থাকে ন।। আমরা যে কাজই করি 
না কেন, ঘযদ্দি আসক্ত না হয়ে করি, ত। হলে.তাই আমাদের একজনে নিয়ে যাবে। 
প্রত্যক্ষ দেখতে পাব, ধ্যানজপাদির ন্যায় প্রতিদন করণীয় সাধারণ কাজ সকলও তখন 
যোগীর লক্ষ্য একজ্ঞানের দ্বিকে নিম্নে যাচ্ছে । অতএব আসক্তি আসতে দেওয়া হবে 
না। উচ্চ উদ্দেশ্টে সব কাজ করতে হবে, অথচ স্থির থাকতে হবে । জ্ঞানী পুকষ যেসব 
কাঁজ করেন, স্বার্থ-প্রন্ছুত কাম-ক্রৌধাদ্দির বশে করেন না । অতএব ইন্দ্রিয়জধ কর, 
স্বার্থপর কামন।-বাঁসনা-ত্যাগ করা আঁ সুখ ব। ছুঃখে অবিচলিত থেকে উদ্দে্টো স্থিব 
থাঁকাই জ্ঞানলাভের উপায় । 

তারপব গীতাঁকার জ্ঞানের মহিমীয় বলছেন-_ 


“এষ৷ ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহতি। 
স্থিত্বাহশ্যামস্তকালেহপি ব্রন্মনির্বাণমুচ্ছতি ॥” 


-__হে পার্থ, ইহারই নাম বঙ্গে বুদ্ধি স্থির রাখা । একবাব এই ভাব জীবনে এলে আর 
শৌকমোহাদি এসে কষ্ট দিতে পাবে ন।। মৃত্যুর পূর্বক্ষণেও একবার এই ভীব ঠিক ঠিক 
এলে মৃত্যুঞ্জয়্ব লাভ হয় । অতএব যদি জ্ঞানী হও, নেতি নেতি করে সব ছেড়ে দাও । 
অদ্বৈত্বজ্ঞান লাঁত করে কাঁজ করতে হয়--করে|। ঘর্দি সত্যের উদ্দেশ্তে সব ছাড়তে না 
পার, তবে তোমার পথ কর্মযৌগ | ব্লতে পার, কর্ম তো সকলে করছে। তা করে 
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জ্ঞানলাভ কি করে হবে? তানয়। আপনার ভোগন্থখাদ্ির জন্য অনুষ্ঠিত কর্ম হাজার 
হাজার বখসর করলেও তা কখনও আমাদের একভ্ঞানে নিয়ে যাবে না। যেমন শীত- 
উষ্ণ ও নুখ-ছুঞ্খা্দি লীধারণ জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞান নহে, পশু ও নরে সমান ভাবে আছে, 
সেইরূপ আপন স্থখের জন্ কৃত কর্ম প্রকৃত কর্ম নহে । এ প্রকার কর্মও 'সামান্তমেতৎ 
পশুভিনরাণাম্‌ ৷ এরূপ বর্মবন্ধনের ওপর বন্ধনই এনে দেয় । অতএব প্রকৃত কর্ম করবার 
কৌশল জানা চাই। নতুবা আমরা সকলেই তো কর্ম করছি। চুপ করে থাকবার তো 
জে! নেই। জড়ের ভেতর, চেতনার ভেতর, সকলের ভেতরই কর্মকৃত এই অবিরাম 
গতি চলেছে। মনের ভেতর, বুদ্ধির ভেতরও সেই গতি সর্বদা ছুটছে । 


“ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমাঁপ জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।” 


-_সকলেই আপনার আপনার স্বভাবনিহিত গুণের বশে অবশ হয়ে কর্ম করছে | যাঁর 
কাম বেশী, সে কামের চেষ্টায় ফিরছে। যার ক্রোধ বেশী, সে তার দাঁস হয়ে ছুটোছুটি 
করছে। যার লোভ বেশী, সে নিত্য নৃতন জিনিসের পেছনে ছুটোছুটি করে হয়রান 
হচ্ছে। আবার যার সাধুতায় হৃদয় পূণ, সেও সৎকাজের অনুষ্ঠানে জীবন ক!টাচ্ছে। 
এইরূপে কর্ম সমন্ত জগৎ ব্যাপে অধিকার-স্থাপন করে বয়েছে। প্রত্যেক অণুর ভেতরে, 
রাসায়নিক আকর্ষণ ও বিকর্ষণ অনুক্ষণ চলেছে । এও কর্মের রূপান্তর মাত্র । তোমার 
মনের ভেতর যেমন সর্বদা কাজ চলেছে, ওদের ভেতরেও তেমনি । অতএব কাজ করছ 
বলেই যে একত্ব লাভ করবে ত। নয় । “কর্যোগেন যোৌগিনাম্‌।” যৌগের আশ্রয় নিয়ে 
সকল কর্মের অনুষ্টান করতে হবেঃ তবেই হয় । এমন ভাবে সকল কাজ করতে হবে, 
যাতে সেই একজ্ঞানের দিকে নিয়ে যায় । গীতা বলছেন, কাজ কখনও ছেডে। ন। | কিন্ত 
এ.ন কৌশলে কর, যাতে তোমায় কাম-কাঞ্চনে না বাঁধতে পারে । 

গীতাতে কর্ম করা উাচত কি না, এ সম্বন্ধে অনেক বার অনেক কথ। বল! হয়েছে, 
দেখতে পাওয়া যায় । এমন কি, এক একবার মনে হয়, কর্ম করা যে উচিত এবং যতক্ষণ 
শরীর থ।কবে, ততক্ষণ সকলকেই যে কোন ন1 কোন ভাবে কর্ম করতে হণে, এ সব 
তো স্বতঃসিদ্ধ সত্য, এর উপর গীতাকাঁর এত কখা কেন বলছেন ? এ প্রশ্নের উত্তরে 
বলা যেতে পারে যে, গীতোপদেশের পূর্বাবধি ভারতে দর্শনের চর্চা অত্যধিক হয়েছিল । 
দর্শনের নানা মত নিয়ে নান। সম্প্রধায়েরও স্থষ্টি হয়েছিল। দর্শনচর্চার ফলে এও স্থির 
সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, মন অন্তবিশিষ্ট, নামরূপ বা দেশকাল ও কার্ষকারণ-শঙ্ঘলেব 
গণ্ডির বাইরে মনের যাবার শক্তি নেই এবং কোন কালে যেতেও পারবে না মনের 
এই সসীম ব্বভাব-সম্বন্ধে সকল দর নকারই একমত ছিলেন । অতএব তাদের সকলের 
অনুসন্ধানের এই এক উদ্দেশ্তই হয়েছিল যে, মাহ্ষ কি করে এই সসীম মনের পারে 
গিয়ে অনস্ত সত্যের অধিকারী হতে পাঁরে । মন যখন সীমাবদ্ধ, কখনও অনন্তকে ধরতে 
পারবে না, তখন সম্পূর্ণরূপে মন স্থির করে বসে থাকা, সত্য লাভ করবার ইহাই এক- 
মাত্র উপায় বলে প্রচারও হয়েছিল । এরূপ প্রচারের ফলে অপর সাধারণ লোকেরাও 
বুঝুক, আর নাই বুঝুক, সেই দিকে যেতে লাগল । ইন্দ্রিয়জয়ী পুরুষ মনকে যথার্থ স্থির 
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করে নিলেন, কিন্তু জড়-দর্শী অপর সাধারণ কেবল মাত্র বাইরে কাজ ছাঁড়ল, কেহ কেহ 
বা নামমাত্র সন্ন্যাসী হল। সাধারণের সেই বিপরীত বুদ্ধি ফিরিয়ে আনবার জন্টেই 

গীতাকারের কর্ম করা উচিত কিন। এই বিষয় নিগ়ে এত তর্কের প্রয়োজন হয়েছিল । 

সেই জন্যেই তীর যথার্থ কর্মই বা কি, কেমন করেই বা করতে পার! যাঁয় এবং যথার্থ 
কর্মরহিত হয়ে সকল বন্ধন হতে সম্পূর্ণপ্ণপে মুক্ত হওয়াই বা কি, তা বোঝাবার এত 
চেষ্টা । এই জন্যেই ভগবান শ্রীঞ্কঞ্চ গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে এবং চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ের 
অনেক স্থলে কর্মযেগ কাঁকে বলে, এ কথ সবিস্তার বুঝিয়েছেন । 





(১৯০২ খষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর, বিবেকানন্দ সমিতিতে প্রদন্ত বক্তৃতার সারাংশ 


কম যোগ 


ইউরোপ ও আমেরিকার পণ্ডিতদের মত ভাণতবর্ষের ধর্মই বল, দর্শনই বল, কেবল 
রাগের কথাই বলছে--সংসারের কোন বিধবে মণ "দও না, কেবল ত্যাগ কর, 
হাগ কর, এই কথাই বলছে। তারা বলেন, সেইজগ্যেই হি'ছু জাতটার ভেতর একটা 
11)0197)01)015 বা বিষাদের ছাপা, একট। কর্মে উদাসীনতা বা উদ্যমরা হিত্য, ছুদিনের 
দীৰনে এসব আর কেন, এইরকম একট] ভাব এবং ত প্র ফলম্বৰপ আলম্য ও জডতা 
এসে পড়েছে । কথাটা কতদূর সত্য, ত| গীত! পডলেই বুঝতে পার যায়। ভগবাণ 
গাতাকার কেবল ঘষে বার বর বলছেন, কর্ধ ছে ডা না, ত। নয়। কিন্ত নিজ জীবনে 
গতিক্ষণে দেখাচ্ছেন, 10001056 ৪০61৮1 10) 1065056 169৮--অপূর্ব কর্ম-উদ্যমের 
মধ্যে অপুর্ব বিরাম । সব কাজ করছেন, অথচ ভেতরে অনন্ত স্থিরত। । একেই গীতা- 
খাঁর নিলিপ্ততা, অনাসক্তি ইত্যাদি নামে নির্দেশ করেছেন । অতএব ইউরোপীয় 
প্ডিতেরা যে বলেনঃ হিন্দুশান্ত্র মাচ্ছষকে অকর্মণ্য করেছে, এ কথা সত্য নয় । গর। মনে 
করেন, গুদের ধর গুদের জাতটাকে বড লারে করে তুলেছে এবং সে জন্যই গুদের 
ভেতর সাংসারিক উন্নতি এবং কর্যোগ্ভণ এত বেশী । সেটাও বাস্তবিক ঠিক কথা নহে। 
বাইবেলে প্রত্যেক জায়গায় বৈরাগ্যের উপদেশ £ %]0006 1055 10255150153, ৪10 
(106 01105 01 015০ 911 1)0৮ 179503, 1000 0176 501) 01009101081) 700 ৮/11216 
(০ 19 1015 1)284--- কালকের জন্তে কিছু ভেবো না, আকাশের পাখীরও বাসা 
আছে এবং বন্থ পশুরও থাকবার গর্ত আছে, কিন্তু শিক্ষাদীত৷ যে আমি, আমার মাথা 
গুজে থাকবার একটুও স্থান নেই। ঈশার জীবনী আমাদের দেশের সন্ন্যাসী-জীবনের 
মতো-_ পড়লেই বুঝা যায়। গুরা এখন বাইবেলের মানে ঘুরিয়ে আপনাদের দরকার 
মতো মানে করে নিয়েছেন। তা বলে কি সেই মানে নিতে হবে? গীতা বলেন, 
মাগষের ধর্মানুষ্ঠান তার প্রন্কৃতি-অন্ুযায়ী হয়ে থাকে | £১0819-558597. জাত সকলকে 
ছাবাবে, সকলের সঙ্গে লড়াই করবে, কেন ন। ওদের রজোগুণ ঠাসা রয়েছে । ওরা ধর্মের 
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ধর্মও যে এ্ররূপে আপনাদের মতো বুঝবে, এতে আর বিচিত্র কি? নচেং সকল ধর্মের 
মর্মই এক, এবং সকল ধর্ম ত্যাগ, পুর্ণজ্ঞান ও অস্বৃতত্বলাভের একমাত্র পথ, এ কথা 
মানুষকে শিক্ষা দিচ্ছে । 

মহাভারত ও গীতা পাঠে বুঝা যাঁয়, কে|ন্টা কর্ম, কোন্ট1 অকর্ম, কি কি কাজ 
করা উচিত এবং কি কি উচিত নয় এবং মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্ঠ-_জ্ঞান কর্মের দ্বার 
ল[ভ হয় কি না, এই বিষয় নিয়ে যে-কোন কারণেই হোক, সেই সময়ে একটা সন্দেহ 
উঠে ছল । সেইজন্ গীতাতে বারপাঁর ইহ' বুঝাইবার চেষ্টা যে, জান ও কর্ম পৃথক্‌ 
শয় | কর্ম আশ্রয় করলে চিও শুদ্ধ হবে এবং তা হলে জ্ঞান আপনিই আসবে । অর্জন 
কিন্তু ওকথা সহজে বুঝতে পারছেন না, কেবল তুলে যাচ্ছেন । সেইজন্ঠে কৃষ্ণ ফের 
বলছেন, সকলের এক পথ নয় । নিজের লীভ-লোকসানের দিকে দৃষ্টি না রেখে কর্তব্য- 
বোধে সংসারের যাবতীয় কাজই কর, অথবা কামকাঞ্চন ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে একট 
বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে জীব্ন কাঁটাও, উভয় পথের ফপ একই হবে । কারণ, উভয় পথই 
মানুষকে ত্যাগ শিক্ষা দিচ্ছে এবং সম্পূর্ণ আত্মত্যাগই ধর্মশাভের একমাত্র পথ । 

ভোগন্থখের জন্ঠে অনুষ্ঠিত লাংসারিক কর্মও মানুষকে ধীরে ধীরে ত্যাগ শিক্ষ' 
দেয়। সাংখ্যকার মহামুনি কপিল বলেন, পুরুষকে স্বমহিমা অনুভব করিয়ে দেবার 
জন্যই প্রকৃতির জগৎ-হ্্টিৰপ বিচিত্র উদ্যম । ভোগস্থথের দ্বারা আপনার তৃ।প্ুসাধন 
করতে গিয়ে ধাকার ওপর ধাক্কা খেয়ে মানুষ জীবনের প্রতিদিন কেমন ধীরে ধীরে 
অনত্য মুখের ওপর বিরক্ত হয় ও ত্যাগ শিক্ষা করে, তা ভাবলে ওকথা ঞব সত্য 
বলে বোধ হয় । আবার ছেলেকে ভুলিয়ে ওষধ খাওয়ানোর মতে। মাঞ্ষের চোখের 
ওপর নাম, রূপ, যশ, প্রতৃত্ব বা অন্য কোন একটা অনিত্য পদীর্ঘবিশেষকে অতিরঞ্জিত 
করে ধরে তাতেই সুখ-শান্তি, তল্লাভেই পুকুষার্থ, এই বুঝিয়ে কেমন সহজ উপানে 
প্রকৃতি তাকে অন্তান্ত অনিত্য পদ্দার্থসকলের তুচ্ছতা অনুভব করিয়ে দেয়। 

মনে কর, একজন ভাবলে আমি বড়লোক হব। প্রথমে বুঝলে, বড়লোক মানে 
টাকা হবে, দশজন লোক বশে থাকবে ইত্যাদি। অনেক পরিশ্রমে ধনী হল, বুদ্ধি- 
শ্ুদ্ধিও একটুও মাঙ্গিত হল, কিন্ত ধনী হবার পর দেখলে বিদ্বান হওয়া! আরও বড়। 
তখন একটু এগিয়ে গিয়ে বুঝলে ঠিক বড় হতে গেলে আরও কিছু ত্যাগন্বীকার চাই । 
কেন না, বিছ্যাশেখ! দরকার, নচেৎ লৌকে বড়লোক বলে মানবে কেন ? বিদ্যা শিখতে 
গেলে ঝাঁজেই পাঁচজনকে নিয়ে বৃথা আমোদপ্রমোদ, আপাতমধুর নানাপ্রকার স্থখ- 
সম্ভোগ ইত্যাদি হতে আপনাকে পৃথক্‌ রাখতে হল। এইরূপে বড়লোক কথাটার মানে 
যত বুঝতে লাগল, তত ধীরে ধীরে তাঁর ধারণা হতে লাগল যে, ত্যাগ-ম্বীকার না 
করলে উচ্চ হওয়া যাঁয় না। মানুষ এইরূপে মকল বিষয়ে বোঝে যে, ত্যাগ-ম্বীকার না 
করলে কিছুই লাভ হয় না। শান্তর বলেছেন, ছোট-খাট বিষয় গুলিতে এইরূপে অল্প অ্ 
ত্যাগ করতে শিখে অবশেষে মানুষ পুর্ণ ত্যাগ করে অমৃতত্ব পর্যন্ত লাভ "করে । 

কর্মের দ্বারা মানুষ যতই অগ্রসর হয়, ততই উচ্চতর মহত্বের আদর্শ তার মন 
বুঝতে ও ধরতে পারে। তা লাভ করতে অন্ঠান্য সামান্ত বিষন্ন ত্যাগ করা আবশ্যক 
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দেখে সে সেগুলি ত্যাগ করে ফেলে । বিবেকানন্দ স্বামীজীর একটি উপমা এখানে বেশ 
থাটে-_মআমরা' সূর্যকে এখান থেকে দেখছি একটি থাঁলার মত। হাজার মাইল এগিয়ে 
যাও, সেই হূর্যই কত বড় দেখাবে । আরও হাঁজার মাইল যাও, আরও বড় দেখাবে । 
কিন্ত তোমার বোধ থাকবে, এ হুর্য নেই। তেমনে আদর্শ এগিয়ে এগিয়ে ভগবাঁনে 
পৌছুবে অথচ আমাদের বোধ হবে, আমর! একট আদর্শ ই চিরকাল ধরে আছি। 
পরমহংসদেব বলতেন, মানুষ যদি একট! বিষয় ঠিক ঠিক করে ধরে, তা হলে তীতেই 
শেষে ভগবানের পূর্ণ বিকাশ দেখতে পাবে। 

গীতায় বলছেন, যোগ ও ভোগ, কর্ম ও সন্ন্যাস, মাহষের নিজের অবস্থাভেদে 
সত্য ও অনত্য, লাভের বিষয় বা ত্যাগের বিষয় এইভাবে অনুভূত হয়। অর্থাৎ কারও 
মনে যোগই ঠিক, আবার করেও মনে ভোগই ঠিক বলে ধারণা হয়। দেখা যায়, কর্ম 
সকলের সমান নয়! সাধারণ মানবের কর্ম আপনার সখ-বিলাস এবং শ্ত্রী-পুত্র-প্রাতি- 
পালনে আবদ্ধ। তা হতে যে একটু উচু হয়েছে, সে নিজের দেশের জন্তে ভাবে । কিসে 
দেশের লৌক খেতে পাঁবে, কেমন করে তাদের লেখাপড়া শেখবার সুবিধা হবে, কেমন 
কবে তারা পৃথিবীর অপর জাতের সঙ্গে সমান হয়ে চলতে পারবে, এইসব চিন্তায় 
ব্যাকুল হয়; তার চেয়ে যার! বড় হয়েছে, তারা ভাবে কেমন করে দেশের লোক সত্য- 
পথে থাকবে, সংযমী হবে, অপরের ওপর বিনা কারণে অন্তায় অত্যাচার না করে দয়ার 
চক্ষে দেখবে ই তাঁদি। কেন না, তারা দেখতে পাঁয় এ সন দৌষ এলে পরেই জাতটার 
পতন হবে। আবার তার চেয়ে যে বছ, তার কর্ণ জগন্যাপী। সকল কালের নকল 
দেশের সকল অবস্থাঁপন্ন মানবের কিসে প্রকৃত কল্যাণ হয়, তার! সেই ধ্যানে মগ্ন; 
যেমন অবতারের]। 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, সাংখ্য ও যোগ তফাত নয়, মূর্থেরাই আলাদা মনে করে। 
হে অর্ভুন, যখন তুমি এখনও এত উচ্চ অধিকারী হওনি যে একেবারে কর্ম ছেড়ে দিতে 
পার, তখন কর্মের মধ্য দিয়ে তোমার উদ্দেশ্বলীভ করতে হবে, নিজের লাভ-লোঁক- 
সানের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে কর্তব্য কর্ম করতে করতে যার চিন্ত একেবারে স্বার্থগন্ধহীন 
হয়ে গেছে, তারই ধ্যানাদি দ্বারা সমাধিলীভ করা ছাড় সাধারণ মানবের স্যায় কাজ 
করায় কিছু লাভ নেই। সেই তখন নিজের মনকে সম্পূর্ণ বশীভূত করে ক্রমবিকাশের 
শোতে সাধারণ মানব-প্রককতির সীমা উল্নজ্ঘন করেছে। অতএব তার পক্ষে তখন 
অন্তরূপ ব্যবস্থা, এই বুঝে কাজ করে যাও। 

ভগবান শ্ররুষ্ের আবির্ভাবের পূর্বে এইবপে কর্মের চরম পরিণাম অকর্ম বা কর্ম- 
রহিতীবস্থা, শাগ্নের এই কথা না বোঝায় এক বিষময় ফল হয়েছিল। যত ভগ, ধর্ত 
ও অজ্ঞ লোকেরা কত্ব্য-কর্ম ছেডে দিয়ে একেবারে বড়লোক হতে বসেছিল। অমুক 
কর্মী, এ কথা বললে লোকে নাক সেঁটকাঁত বা তাকে দয়ার চোক্ষে দেখে বলত, "এখনও 
বুঝতে পারেনি, ধীরে ধীরে বুঝতে পারবে, কর্ম ন। ছাড়লে কিছু হবে না” ইত্যা্দি। 

মানুষের এই রকম ভূল সকল দেশেই সকল সময়েই হয়ে থাকে | ভগবান প্রীটৈতন্ত- 
দেব জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির চেয়ে জ্ঞানশূন্যা তক্তি বড় বলছেন অথচ জ্ঞানমিশ্র। তক্তিই 
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ঢানশৃন্তা বা অহেতুকী ভক্তিলাভের একমীত্র উপায়, একথাও বলেছেন । সে কথাটি 
লে যাওয়ায় আজকালকার বৈষ্ণব বাবাজীদের দুর্ঘশা দেখ। সকলেই একেবারে 
নানশৃন্তা। ভক্তিলা'ভ কববে। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি ঘে করে, সে যেন তাদের চোখে বড় 
কাজ করছে। সকলেই একেবারে ধড়লোক হবে। বড় লোক হতে গেলে যে কত 
কাঠ খডভ পোড়াতে হয়, কত হ্বার্থত্য/গ ও উদ্যম করতে হয়, তা কেউ করবে 
1 একটা গল্প মনে পড়ে একজন লোক এক সন্যাঁসীর মঠে গিয়ে এক সাধুকে 
ললে, “মহারাঁজ, আমায় চেল। বানিয়ে নিন ।” মঠের লোকেরা জিজ্ঞাসা করলে, 
তুমি পারবে ? চেল! হওয়া বড শক্ত । মঠের ঠাকুরজীর ভোগ রাধতে হবে, হাণ্ডা 
লতে ( মাজতে ) হবে, জল তুলতে হবে, সাঁধুদের ফাই ফরমাশ খাটতে হবে, গুরু 
1 বলে দেবেন, সে পড়া মুখস্থ করতে হবে, তাঁর সব কথ! শুনতে হবে ও সন্ধ্যার পর 
টার পদসেবা করতে হবে ।” সে দেখলে বিষম মুশকিল । ভেবে চিন্তে জিজ্ঞাসা করলে, 
আচ্ছা, গুরু ধিনি হবেন, তাকে কি করতে হবে ?” তারা বললে, “গুরু ?1--জপধ্যান- 
জাঁদি করবেন, চেলাদের শিক্ষা দেবেন ও তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেবেন ।” তখন 
স বললে, “তবে মহারাজ ! আমাকে একেবারে গুরুই বানিয়ে শিন।” আমাদের দেশে 
খন এই ভাবটা] বড বেশী ।--ভক্তশ্রেষ্ঠ তুলসীরদাসের কথাটি শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রায়ই 
ামারদদের শোনাতেন, “গ্ক মিলে লাখ লাখ, চেল! না মিলে এক 1” এ ভাবটা যে 
হস্থের ভেতর বেশী আর সন্যাসীর ভেতর কম, তাও নয় । লোকে মনে করে, 
ন্যাসী হয়ে গেরুয়া কাপড় পরলেই আর কর্ম থাঁকে না, একেবারে জ্ঞানী হয়ে যায়। 
টানয়। গীতাকার বলেন, 


কর্মণ্যকর্ যঃ পশ্যেদকম্মণি চ কর্ম যঃ।, 
স বুদ্দধিমান্‌ মন্ুয্েযু স যুক্ত; কৃত কর্মকূৎ || 
বা কর্ম করলে আত্মাকে সাক্ষাৎ দেখার দকন ধার সর্বদা] সকল অবস্থায় এই জ্ঞান 
'ক ঠিক থাকে যে, আমি কিছুই করি না, আমি আন্মা, আর আঁত্মীকে ন। দেখে 
বীর ভান করে অলস হয়ে বসে থাকলে যিনি দেখেন ফে, বিষয়চিন্তাপ যত কর্ম সব 
হচ্ছে, মাগষের ভেতর তিনিই বু'্মান, তিশিই যোগী, তিনিই সকল কর্ম যেমন 
[ কর! উচিত, ঠিক সেই রকম করে করতে পারেন । তার ভেতরই গীতাকারের স্যার 
বচ্ছিন্ন কর্ম-উদ্যমের ভেতর যোগী অ.বরাম শান্তি দেখতে পাওয়া যাঁয়। যিনি ঠিক 
জ্ঞানী বা! ঠিক ঠিক ভক্ত হয়েছেন, তর এৰপ হয় । তিনিই কর্ম করবার সময়েও 
নাকে তা থেকে আলাদা দেখতে পান । তিনি যেন পাক। নারকেল, ভেতরে 
ল!1 থেকে শাঁস আলাদ] হয়ে গেছে; নাড, খটখট করে মাওয়।জ হবে, আর আমর! 
ডাব খোলাতে শ।সেতে এক সঙ্গে জড়িয়ে বয়োছ। খোলায় আঘাত লাগলে 
সণ গিয়ে লাগে । কর্মযোগ করতে করতে মাঞ্ষষ পেকে যায় । পাকা নারকেলের 
তার ভেতরে খোল! ও শী ছেডেশ্যায়। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, হীন্দ্রন্ও শরীর 
তি হতে তার আন্মা আলাদ| হয়ে গিয়ে আপনাতে আপনি থাকতে পারে। 


৩৫ 


এ সব বাইরের জিনিসগুলে৷ ছেড়ে দিয়ে তার আত্ম! আলাদ! হতে দাড়াতে 
পারে। জেগে "থাকবার সময় তো কথাই নেই, ঘুমোবার সময়ও সে আপনার 
শরীরটাকে দেখে যেন আর একটা কার শরীর, যেন অপর একজন কেউ ঘুমোচ্ছে। 
সাধক- শ্রেষ্ঠ শ্রীরাম প্রসাদ গেয়ে গেছেন__ 


“ঘুম ছুটেছে আর কি ঘুমাই, যোগে যাকে জেগে আছি। 
এবার যার ঘুম তারে ছিয়ে,.ঘুমেরে খুম পাড়ায়েছি।” 


তার অবস্তাও তখন ঠিক এবপ হয় । আর এ গানের মানেও সেই ঠিক ঠিক বুঝতে 
পারে। মানুষ যত নিঃস্বার্থ ভাবে কর্ণ করে, ততই ধীরে ধীরে তার শরীরেন্দ্রিয়াদি 
থেকে 'আমি*-বুদ্ধি উঠে গিয়ে 'মাআায় গিয়ে দাড়ায় ও এরূপ অবস্থালাভ হয় । 

আঁর এক কথা এখানে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে। হিন্দু শান্ত্রে সর্বত্র একটা 
[বিষয় বোৌবাবার বিশেষ চেষ্টা দেখতে পাওয়া যায় যে, মুক্তি জ্িনিসট| কর্মের দ্বারা 
লাভ করবার নয় । উহু! কর্নসাধ্য নয় । গীতাকীরেরও এ কথাট। এ ভাবে বোবাবার 
চেষ্ট] দেখ। যায় । এর মানে কি? এ কথাটার ঠিক ঠিক মানে বোঝা দরকার । না 
বৃঝলে বিশেষ ক্ষতি । কেন না, তা হলে কর্মটাকে ছোট জিনস মনে হবে। মনে 
এবে মুক্তির সঙ্গে ওটার কোন বিশেষ সম্বন্ধ নেই, অতএব কর্ম করতেও প্রবৃত্তি থাকবে 
না, কর্মে নিষ্ঠা আল্গ! হয়ে যাবে । তবে এ সব বিচার শাস্ত্রে কিসের জন্য? এইটি 
বোঝাবার জন্য যে, কর্মের দ্বারা আত্মার শ্বরূপ বা শখখভাবের কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় না, 
আত্মা ক্ষয়বৃদ্ধিরহিত, উৎপত্তি-বিনাশশৃন্, নিত্যানন্দন্বভাব । কর্ম-শরীর, মন. 
ইন্ড্রিয়াদিকে বদলে দেয় । যে সব যন্ত্রের ভেতর দিয়ে আমর। আত্মা ও জগৎ দেখছি, 
কর্ম সেইগুলোকে ঘসে মেজে পরিষ্কার করে দেয়। ফলম্বরূপ মনবুদ্ধির ভেতর দিয়ে 
এতদ্দিন যে ঝাপসা ঝাঁপস! দেখছিলাম, কুয়াসার ভেতর দিয়ে দেখার মত এতর্দন যে 
ছোট জিনিসটাঁকে বড় দেখাচ্ছিল বা! জিনিসটার অস্তিত্ই বোধ হচ্ছিল না, সেই সব 
তুলগুলে। খুচে গিয়ে যে জিনিসটা যেমন সে জিনিসটাকে ঠিক তেমনি দেখতে পাওয়' 
যায়। "অতএব তীদের মতে কর্মের ফল হচ্ছে চিত্তশ্ুদ্ধি। আত্মাট1 ঘে ছোট ছিল, 
কর্মের দ্বার। ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল এবং অবশেষে এত বেড়ে উঠল যে, তার সং 
বাধন গুলে পটপট করে ছিড়ে গেল, তা নয়; কেন না, একরকম কর্মের দ্বারা আত্মাট 
যদ বাড়তে পারে তা হলে আর একরকম কর্মের দ্বারা সেট। ছোট হয়ে হয়ে অবশেষে 
বিলকুল নাও থাকতে পারে-__-এইট1 এসে পড়ে । এই জন্য তীর! বলেন যে, আত্মার 
মুক্তি যদি কর্মসাধ্য হয়, তবে তার অন্তও আছে। কারণ, কর্ম দ্বারা যে জিনিসে; 
উৎপত্তি হয়, তার আদি বৃদ্ধিও বিনাশ আছে। অতএব তীর] বলেন, মুক্তিট 
আত্মাতে সর্বদা রগ্নেছে, ওটা হচ্ছে তাঁর যথার্থ স্বভাব ; সেইটে ভূলে গিয়েই তা; 
আপনাকে দেহ মন ইত্যাদি বলে মনে হচ্ছে, আর তার ফলেই আপনাকে সখী দুঃখ 
বলে মনে করছে। 

যদ্দি জিজ্ঞাসা কর, -এ রকম ভূল তার কেন হল? তাতে তারা বলেন, সেট 
বোঁঝবার বা বোঝাবার কথা নয় হে বাপু-_-সে ভূলটা আগে গেলে তবে বোঝা ব 
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বান আসে। তোমার মনবুদ্ধির দৌড়টা প্র ভুলের গণ্ডির ভেতর । সেজন্ত সে 
নটার কারণ মনবুদ্ধি কেমন করে জানবে হে? তবে যদি জিজ্ঞাসা কর, কেমন 
রে সে ভুলটা হল, হলে তা তারা বলেন “অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহাস্তি জন্তবঃ 
ছ্রানের'ঘারা জ্ঞানটা ঢাক পড়েছে,সেইজন্ত এই কষ্ট। আবার যদ্দি জিজ্ঞাসা কর, তবে 
পার? তা হলে তারা বলেন,হা,সেটার একট] উপায় ঠাউরি!ছ। স্থখ-ছুঃখ,লাত-লোক- 
নের দিকে নজর না দিয়ে সকাজগুলো করে যাও দেখি। তা হলেই এই অজ্ঞানের 
ড অহঙ্কারট] নষ্ট হয়ে যাবে; আর “তৎ স্বয়ং যৌগসংসিদ্*ঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি । 
রূপে কাজ করতে করতে পূর্ণভাবে নিষ্কাম হলেই সে জ্ঞান আপনা আপনি এসে 
ডুবে। তা হলেই ভ্রমটা ঘুচে যাবে । তখন শরীর মন যে আর কাজ করবে না তা নয়, 
ধরেচ্ছায় আরও ভাল করে কাজ করবে । তখন বুঝবে, কখন বা কর্ম করা দরকার 
বার কখন ব! চুপ করে থাক দরকার । আর্ও বুঝবে কর্মই বা কি, আবু কর্ম থেকে 
রত হয়ে ঠিক ঠিক চুপ করে থাকাটাই বা কাকে বলে। তখনি মানুষের কাজ করা ব 
করা এ ছুটো ক্ষমতাই আসবে । সাধারণ মানুষের তা নেই । সে কেবল কাজ করতে 
নে। এক দণ্ডও কাজ ন। করে চুপ করে থাকতে জানে না। কাজ যেন ভূতের মত 
1র ঘাড়ে চেপে রয়েছে আর ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে । এইরূপে কর্মের অধীন হয়ে সে 
মন জড়িয়ে পর্ড়ে যে” বিশ্রাম বা মুক্তির ভাবটা তার নজর থেকে একেবারে উড়ে 
ম। মরবার অবসর পায় না। ইহাই বিপদ । যদি বল কেন? কোন কাজ না করে 
চ আমরা স্থির হয়ে কখন কখন বসে থাকি না, ব! বাত্রিকালে ঘুমৌই না? তখন 
র কি কাজ করে ঘুরে বেড়াই? গীতাকার বলেন, হী, ঘুরে বেড়াও না সত্য, কিন্তু 
| বলে কি কাজ কর] একেবারে বন্ধ দাও ? চিন্তা, ভাবন। বা স্বপ্ন এগুলোও যে কর্ম। 
রপর নিঃশ্বাস ফেল।, হৃদয়স্পন্দন, বুক্তসঞ্চালন প্রভৃতি কাজগুলো তো৷ হতেই থাকে। 
বে আর একেবারে কাজ থেকে বিরত হলে কি করে? ওকথা কোন কাজের কথা 
॥ হে বাপু। তুমি কর্ষের দাস-_ একেবারে পরাধীন । তূপে মনে করছ আমি স্বাধীন, 
মি কাজ করলেও করতে পারি, না করলেও করতে পার , বিরাম কাঁকে বলে, তার 
ছুই বোঝ না এবং একটু-আধটু বুঝলেও তোমার তা করবার শক্তি নেই। যদি 
রাম কথাটার যথার্থ মানে বুঝতে চাও, তা হলে নিজের লাভ-লোকলানটা আজ 
কে আর না খুঁজে-করতে হয় তাই করছ-_বলে সব কাঁজগুলো করে যাঁও। 
1 হলেই কালে বুঝতে পারবে, এই রকমে কাজ করার নামই হচ্ছে কর্মযৌগ। যে 
াজগুলে! করতে করতে লোকের নানাপ্রকার বন্ধন আসছে, সেই গুলোকে এমন ভাবে 
রা] যে, য1 কিছু শুনছ, যা কিছু বলছ, যা কিছু করছ-_-সেই সমুদ্নয় কাঁজগুলে। তোমায় 
[ীর জড়িয়ে না ফেলে কর্মের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দেবে। 
কর্মযোগ ব্যাপারট! কি? না, কর্ম করবার এইরূপ কৌশল। “যোগঃ কর্মস্থ কৌশলম্‌, 
-এমন কৌশলে কর্ম কর] যায় যে, কাঁজ করে আর জড়িয়ে পড়তে না হয়; যাতে 
নামাদের ইচ্ছামত ম্বাধীনভাবে কাজ করতে পারি । কি করলে তেমন কাঁজ করা৷ 
য়? নিজের লাভের দিকে দৃষ্টি না রাখলে। যেখানেই স্বার্থ, সেইথানেই ফলের আশা 
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আর সেইখানেই আসক্তি এসে পড়ে । তুমি কাজ কর, কিন্তু দেখো, কাজ যেন তোম 
না পেয়ে বসে। নতুবা কাজ তো৷ করতেই হবে। পিতামাতার সেবা করতে হবে, ং 
বিবাহিত হও তো স্ত্রীপুত্রদের পালন করতে হবে। যে সমাজে আছ তার প্রতি কত 
আছে, যে দেশে জন্মেছে তার প্রতি কর্তব্য আছে, সমগ্র মন্ৃষ্জাতির প্রতি কত 
আছে। শান্তর বলেন দেব-খণ, খবি-ধণ ও পিতৃ-ধণ নিয়ে মাুষ পৃথিবীতে জন্মায়। 
কাজ করতেই হবে। তবে পরমহংসদেব যেমন বলতেন, সেইভাবে কাজগুলো ব 
মনে কর, যেন তৃমি বড়লোকের বাঁড়ীর চাঁকরানী | সে কাজকর্ম করছে, ছেলে 
খাওয়াচ্ছে-দাওয়াচ্ছে, তাদের সুখে স্থখী, ছুঃখে ছুঃখী হচ্ছে, কিন্ত মনে মনে জা 
আমি এদের কেউ নই। মনিব যেদিন ইচ্ছে করবে, সেই দিনই তাড়িয়ে দেবে। তু 
সংসারে এই ভাবে থেকো । 
অজুন যতদিন বাজত্বভোগ, লড়াই-দাঙ্গা প্রভৃতি তাঁর জীবনের স্ব কাজগু 
এইভাবে করে আসছিলেন, ততদিন তীর বুদ্ধি পরিষ্কার ছিল। ভালবাসার মো 
পড়ে ততর্দিন তীর বুদ্ধিশ্ুদ্ধি গুলিয়ে যায়নি । ক্ষত্রিয়জীবনের উচ্চ উদ্দেশ্য -_সত্যনি। 
অন্যায় অত্যাচারের দণ্ডবিধান করে ন্যায় বিচার-স্থাপন, ধর্মের উচ্চভাব আপনার হৃদ 
পোষণ করে অপরকে তাতে প্রবুত করান, শরণাগতকে শরণদান, হূর্বল শক্রর প্রা 
ক্ষমা ও দয়াভাব, আপনার আত্মীয় কুটুম্ব বা ভালবাসার পাত্রও অন্যায় অধর্ম কর। 
তার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া ইত্যার্দি--এতদিন বজায় রেখে কাঙ্গ করে যাচ্ছিলেন 
মনে করেছিলেন, এ তো খুব সোজা । এইভাবেই চিরদিন কাজ করে যাবেন। বি 
মায়ার বিষম প্রতাপ ! হঠাৎ একদিন কুরুক্ষেত্রের ভীষণ হত্যাভিনয়ের আড়ম্ব 
উদ্যোগ, জীবনের পরিবর্তনসঙ্কুল পরীক্ষার দিন সামনে উপস্থিত। দেখলেন ঘটন 
শোতে আপনি একদিকে এমন জড়িয়ে পড়েছেন যে, ছাঁড়বার পথ নেই । ধর্ম, সত 
হায়, বিচার সব তাঁর দিকে । অমিতপ্রজ্ঞ ধর্মবন্ধু ভগবান শ্রীরুষ্ণ তার দিকে, নেই কেব 
তার। ধাঁদের জীবনের কিশোরকাল হতে শ্রদন্ধাতক্তি করে এসেছেন, ভালবেসেছে 
হৃদয়ের কোমল ভাবগুলে। দিয়ে এসেছেন | নেই কেব্ল তারা» ধাদের হাত থেকে এঃ 
অত্যাচার, অবিচার, অধর্ম, নৃশংসত। পাবার প্রত্যাশ। মানুষ স্বপ্নেও করে না। আব 
তার] যে কেবল তার দ্বিকে নেই তাও নয়, তার বিপক্ষে দ্াড়িয়েছেন । এত সাঞে 
ক্ষত্রিযনধর্ম, জীবনের উন্চ আদর্শ যদি ক্ষ! করতে হয়-_তো। তাদের হত্যা করা ঘি 
অগ্ত উপায় নেই। দেখলেন-তাদের হৃদয়ের উ্ শোণিতধারায় তর্পণ ভিন্ন ধর্মনিষ্ 
দেবী প্রসন্ন। হচ্ছেন না। অন্ুনের বীর হৃদয় সে ছবি স্থির হয়ে দেখতে পারলে ন 
ভেতরে সহমত সহম্ বিপরীত ভাবের প্রবঙ্গ তরঙ্কসমূহ এককালে ছুটোছুটি করে আব. 
সঙ্কুল করে ফেললে । ভালবাসায় মোহ এল। মোহ ধর্মভাবের উচ্চ স্মতিত্তস্ত ভূবি। 
ফেললে । কাজেই বুদ্ধি আর দিঙ্নির্ণয়ে সমর্থ না হয়ে আবর্তের ভেতর নৌকা চালিং 
অসহায় হয়ে পড়ল । তখন স্বার্থ এল। মান-অপমানের চিন্তা, জয়-পরাজয়ের ভয় 
ভাবনা সব একে একে এসে বললে, “পালাও পালাও, এ তো! ধর্ম নয়, এ যে অধর্ম কর 
বসেছ। কাদের সঙ্গে লড়াই করত কোমর বেঁধেছে? এদের সঙ্গে পারবেই বা কেম 
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করে? এ দেখ ইচ্ছাম্ৃত্যু ভীম্ম, এ দেখ গুরু প্রো, এ দেখ বিচিত্রকবচকুগ্ুলধারী 
একঘাতি-অন্ত্রসহায় কর্ণ, এঁ দেখ অমর কৃপ ও অশ্বথায়া, & দেখ পিতৃবরদর্পণা সিদ্ধুরাজ 
জয়দ্রথ--এদের সঙ্গে পারবে ? এতটুকু জমির জন্যে এত বড বিশ্বব্যাপী নামটা কি 
খোয়াবে? পালাও পালাও, ভিক্ষা করে খাঁও, সেও ভাল। আর যদি জেতও তো এদের 
মেরে মে রাঁজ্যভোগ' কি সখের হবে ?” অর্জন যে ধর্মের জন্যে, সত্যবিচারের জন্যে 
লড়াই করতে ্রাড়িয়েছেন, সে কথা ভূলে গেলেন ৷ সব কালেই জীবনের এইরূপ স্থলে 
মানুষের এমনি হয়। উদ্দেশ্ঠ তুলে স্বার্থে জড়িয়ে পড়ে। গীতায় ভগবান শ্রীরুষ্ণ এটি 
বেশ বুঝিয়ে দিয়েছেন 

ধ্যায়তো৷ বিষয়ান্‌ পুংসঃ সন্গত্তেষ পজায়তে । 

সঙ্গাৎ সঙ্জীয়তে কাম; কামাৎ ক্রোধোইভিজায়তে ॥ 

ক্রোধাত্তবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্বৃতিবিভ্রমঃ | 

স্মতভ্রংশাঘ,দ্বিনাশে। বুদ্ধিনাশাঁৎ প্রণশ্ততি ॥ 
_-রূপ-রলাি ভাবতে ভাবতে কোন জিনিসটা প্রথমে মাস্থষের মনে ভাল লাগে ও 
মন সেই দিকে ঢলে পড়ে, 101854 হয়। অমনি কামের উদয় অর্থাৎ এঁটে আমার 
হোক, এইরূপ ইচ্ছা হয়ে সেইটে ধরতে এগিয়ে যায়। ওতে বাধা পেলেই বিরক্তি 
আসে। বিরক্তির পরিণাম ক্রোধ । তার বশীভূত হয়ে সে সেই বাধাটা দূর করতে চেষ্ট! 
করে। তার পরিণামে মোহ আসে । মোহ এলে 'সত্যপথে চলব, ধর্মপথে থাকব, 
ইত্যাদি উচ্চ উদ্দেশ্থযগুলি ভূলে যায়। এরই নাম স্মৃতির লোপ হওয়া । তখন স্ায়ে 
হোক অন্তায়ে হোক সে জিনিসটা মান্য লাভ করতে ছোটে । গুরু-উপদেশ প্রভৃতি 
এতদিন যা তাকে মন্দ কাজ, পাপ কাজ থেকে বিরত রেখেছিল, সে সব তুলে যায়। 
ফলে বুদ্ধি গুলিয়ে যায় ও পাপ কাজ করে অশেষ প্রকারে কষ্ট পায়। 

মনে কর, কেউ অর্থ-উপার্জন করতে চায়, দেশের উপকার করবে বলে। প্রথম 
প্রথম &ঁ ভাব বেশ প্রবল থাকে । কিন্তু টাকা হাতে এলে টাকার প্রতি মায়া হয়, এবং " 
ক্ূমে অর্থলালসাঁয় উদ্দেশ্য ভুলে নিজের স্বখবিলাস অথবা কাঞ্চনকেই জীবনের লক্ষ্য 
করে ফেলে । সেইজন্য উদ্দেশ্য ঠিক বাঁখতে হয়, ফলের দিকে দৃষ্টি রাখলে চলবে না; 
এই হচ্ছে কর্মযৌগ | কর্মযোগী কে হতে পারে? যে আপনাকে বশ করতে পেরেছে, 
মাপনার ইন্দ্রিয়গুলোকে বশ করেছে; জীবনের উচ্চ উদ্দেশ্য যার অবিচলিত আছে, 
কাজ যাকে না চালিয়ে ঘে কাঁজকে চালায় সেই কর্মযোগী হতে পারে। উদ্দেশ্য পূর্ণ 
হলে সে বুঝতে পারে, তার কাজ ফুরিয়েছে এবং কাজ থেকে অবসর নেয়। 
গীতায় তাই শিক্ষ। দিচ্ছেন, কাঁজ কর। কাজ ন! করার চেয়ে কাজ কর! ভাল। 

কস্তু কাজ করতে গিয়ে ফল কামন। করো না। ফলফামনা এলেই বাধা পড়তে হবে। 
দেখতে পাওয়] যায়, পৃথিবীতে যার! কোন বড় কাজ করেছে, তার! সকলেই সংযমী 
পুরুষ, আপনার উদ্দেশ্য ঠিক রাখে। ছাত্রজীবনে কে বড় হয়? যে পাচটা আমোদে না 
মেতে উদ্দেশ্ট ঠিক রাঁখে । সংসারে কে বড় হয়? ধর্মে কে বড় হয়?-_যে উদ্দেশ্ট ঠিক 
নাখতে পারে । উ্দেশ্তহারা হলেই পড়তে হবে ও তোমার দ্বারা কাজের মত কাজ 
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আর একটাও হবে না । কেন না, তোমার বুদ্ধি গুলিয়ে যাবে। কোন্টা করা উচিত 
কোন্ট। নয্ন,'তা আর ধরতে পারবে না। ফলে কতকগুলো বাজে কাজে চুটোছুটি করে 
মরাই সার হবে। 

প্রশ্ন হতে পারে, মন থেকে একেবারে ফলকামন যদি যায়,.তা হলে কাজ করব 
কেমন করে? কৌন উদ্দেশ্য বিশেষ কাঁমন কর! ভিন্ন কাজ কি করা যায়? ঠিক কথা; 
উদ্দেন্ত ছাড়া কাজ হতে পারে না। কিন্ত সেই উদ্দেশ্যের দ্রিকে যাবার সময় নিজের 
লাভালাত খতাৰ কেন ? আমর] কেবল নিজের লাত-লোকসান খতাতে চাই । ওইটে 
আঁগে খতিয়ে তবে কাজে লাগি। লেখাপড়া শিখি রোজগার করতে পারব এবং নাঁম 
হবে বলে, জ্ঞানের জন্য নয়। স্ত্রী, পুত্র গ্রভৃতিকে ভালবাসি নিজে সুখী হই বলে: 
তাঁদের জন্তে নয় । এইরূপে তলিয়ে দেখলে আমাদের সকল কাঁজেরই উদ্দেশ্য দেখতে 
পাই স্বার্থসেবা-আপনার অহ্ংস্কীরের যোডশোপচারে পূজা ভিন্ন আর কিছু নয়। 
আমাদের মুখে একখান! থাকে আর মনে একখানা থাকে । এই ভাঁবের ঘরে চুরিটা 
প্রথমে ন1 ঘুচলে কোন যথার্থ কাজই আমাদের দিয়ে হবে না। কোন সত্যের পথই 
আমাদের চোখের সামনে পড়বে না। সেইজন্ত গীতাকার অর্জনকে মামনে রেখে 
আমাঁদের সকলকে বলছেন, ফলকামনাই সর্বনাশের মূল। ফলকামনাই তৌমায় 
জ্ঞানে জড়িয়ে রেখেছে, কর্তব্য করতে দিচ্ছে না। চোখে ঠ।ল বেধে সামনে সত) 
থাকলেও দেখতে দিচ্ছে না । ফলকামন' ছাড়, ছাড়। ফলটার দিকে দৃষ্টি না রাখলেই 
অজ্ঞান অধর্ের মূল স্বার্থপরতীর হাত থেকে এড়াবে। তখন ঠিক ঠিক স্থখ কাকে বলে 
তা বুঝবে, ঠিক ঠিক ভালবাসা কাকে বলে তা দেখবে। ফলটার দিকে দৃষ্টি ন| 
রাখলেই তুমি যোগী হবে, জ্ঞানী হবে, ভক্ত হবে। তোমার সব ছুঃখ দুরে যাবে। 

শান্তর পড় বা বক্তৃতা শোন, শাস্ত্রের কথাগুলি ঘি জীবনে পরিণত করে কাঁজ না 
. করতে পার, শান্তর যদি জীবনে ন1 খাটে, জীবনের প্রত্যেক ঘটনীয় সহাঁয় না হয়, তবে 
সে পড়াগ্তনো সব মিথো। তার কোন প্রয়োজন নেই। ছাঁত্রজীবনেই বল, সংসারে 
ভোগের ভেতরেই বল, আর সন্টযাসের ত্যাগের মধ্যেই বল, এটি করতে শেখা আগে 
চাই। তা! হলেই মাধ যেখানে যেমন অবস্থায় থাকুক না কেন, শান্তজ্ঞান জীবনের উচ্চ 
লক্ষ্য তার সামনে ধরে তাঁকে সেখান হতেই তুলে দেবে। 

স্বামীজী বলতেন, আমাদের দেশে এখন আর শাস্ত্র কেউ বৌঝে না, কেবল বর্ষ 
মায়া, প্রকৃতি প্রভৃতি কতকগুলো কথা শিখে মাথা গুলিয়ে মরে। শান্ের মূল 
উদ্দেশ্টট! ছেড়ে দিয়ে কেবল কথাগুলো নিয়ে মারামারি করে। শান্ত যদ্দি মানুষকে 
সকল সময়ে সকল অবস্থায় সাহায্য করতে না পারেন, ত! হলে সে শাস্ত্রের বত একট। 
আবশ্তক নেই। শান্ত্র ঘি সন্যাসীকে পথ দেখান,আর গৃহীকে পথ দেখাতে না পারেন, 
তা হলে সে একদেশী শাস্ত্রে গৃহস্থের কি দরকার? অথবা শীস্ত যদ্দি মীনুুষ অস্ত কাজ- 
কর্ম সব ছেড়ে বনে গেলে তবে তাকে সাহাধ্য করতে পারেন, কিন্ত সংলারের 
কোলাঁহলের ভেতর, দিনরাত খাটুনির ভেতর, রোগ-শোক-দৈস্ের ভেতর, অন্গতপ্ডের 
নিরাশার ভেতর, অত্যাচারিতের ধিকারের ভেতর, রণক্ষেত্রের করালতার তের, 


কামের ভেতর, ক্রোধের ভেতর, আনন্দের ভেতর, জয়ের উল্লাসের ভেতর, পরাজয়ের 
অন্ধকারের ভেতর এবং পরিশেষে মৃত্যুর কালরাত্রির তেতর মাহুষের হৃদয়ে আশীর 
আলো জালেয়ে দিয়ে পথ দেখাতে ন1 পারেন, তৰে ছুবল মানুষের সে শাস্ত্রে কিছুমাত্র 
প্রয়োজন নেই । 

মনে কর, ছাত্রজীবনে জ্ঞানলাভের জন্ত বা অন্ত কোন সৎ উদ্দেশ্টে আমায় বিলেত 
যেতে হবে। শাস্ত্র যদি না আমায় সে সময় সে বিষয়ে সাহায্য করতে পারেন, তবে 
আমার দশ! কি হবে? কিন্ত তলিয়ে দেখলে বুঝতে পার! যাঁয় যে, আমাদের শীন্সের 
কোন দৌষ নেই, দোষ আমাদের । আমরা শান্ত্রোপদেশ কিরূপে জীবনের প্রত্যেক 
ঘটনায় লাগাতে হয় ও লাগাতে পারা যায়, তা একেবারে ভূলে গেছি। ভূলে গিয়ে 
মনে করছি, খাটি ধর্মকর্ম করতে হলে বনে যেতে হবে | গীতাকাঁরের অন্ত মত। তিনি 
একদিকে অজুনকে বলছেন, ন্ঠায়বিচারের জন্ত লড়াই না করলে তোমার ধর্মলাত 
কিছুতেই হবে না, আবার উদ্ধবাদি অন্য প্রকৃতির লোককে বলছেন, তোমাকে সব 
ছেড়ে ছুড়ে পাহাডে বদরিকাশ্রমে গিয়ে অনন্যমনে ধ্যানজপাঁদি করতে হবে। তা 
না হলে তোমার ধর্মলাভ হবে না। অতএব শান্বের কথাই হচ্ছে এই, তুমি যেখানেই 
থাক, কর্মফল ছেডে ঠিক ঠিক নিঃস্বার্থ হয়ে কর্ম করলে সেখান থেকেই তোমার 
মুক্তি হবে। 

পূর্ণভাবে নিঃম্বার্থ হয়ে মাগুষধ যে কাজ করতে পারে, আমাদের চোখের সামনে 
পরমহ"সদেব ও বিবেকানন্দ স্বামী তাহা নিজ নিজ জীবনে দেখিয়ে গেছেন। তারা 
আমাদের মত শান্সের ছোবড়া নিয়ে টানাটানি করেন নি। আমাদের জীবনের সহিত 
শাক্সোপদেশের একা চাই । তা হলেই শাস্তের উদ্দেশ্য ঠিক বুঝতে পারা যায়, তা 
দেখিয়ে গেছেন । কেমন করে শান্তজ্ঞান জীবনে প্রতিফলিত করতে হয়, তাই শিখিয়ে 
গেছেন । আমাদের সেটি যত্ব করে শেখা চাই । তোমাদের সমিতিরও তাই উদ্দেশ্ঠ, 
স্টো যেন কখনও ভূলো না । দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে ধর্ম নানাভাবে প্রকাশিত হবে, 
এইটি নিজে ভাল করে বুঝে জগতের সামনে জীবনে সেইটি দেখাতে হবে, এ কথাটা 
ভুলো না। শান্ধের উপদেশগুলি একালেও যে জীবনে পরিণত কর। যায়, আর করতে 
পারলে মানুষ যে-কোন অবস্থায় থাকুক না কেন, বিশেষ সাহায্য পায়, জীবন-সংগ্রামে 
বিশেষ জোর পায়, তা দেখাতে হবে, তৃলো না। শাস্ত্রের যদি দোষ থাকত বা উহা 
যদ একালের অন্থুপষোগী, সেকেলে, একঘেয়ে উপদেশে পূর্ণ থাকত, তা হলে ভগবান 
শ্রীরামকুষ্তদেব ও ধর্মবীর বিবেকানন্দের *জীবনগঠনে কখনও সহায় হতে পারত না, 
এটা বেশ করে বুঝো, শাস্ত্রের দোষ দিও না। দৌষো আপনার চোখকে, যেহেতু 
শাস্ত্রের যথার্থ অর্থ ও ঠিক ঠিক উদ্দেশ্য তার দেখবার শক্তি নেই। দোষো আপনার 
শিক্ষাকে, যাতে চোখ, কান, নাক, মুখের ব্যবহার কেমন করে করতে হয়; তাও 
লোককে শিখতে দেয় না। 

আমাদের ভেতর কটা লোক ইন্ড্রিয়ের ব্যবহার করতে জানে? ইন্ত্রিয়কে সুক্ষ 
জিনিস ক্রমে ক্রমে ধরতে শেখালে তবে তো তার! ধরতে পারবে । আজকাল 
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আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্যই হচ্ছে, কেমন করে আমর! ভাল কেরানীটি হতে পারব। 
নৃতন নৃতন ভাবে চিন্তা করতে, সম সুক্্ম বিষয় ধারণা করতে, মন্তিষ্ক ও ইন্দরিয়-চালনা 
করতে শেখান দূরে থাক্‌, চিন্তা করবার শক্তিটুকু পর্যন্ত কেড়ে নিয়ে হাত-পাগুলে। 
পেটের ভেতর ঢুকিয়ে ছেলেগুলোকে একেবারে জড় করে তুলছে। ইন্দ্রিয়গুলো৷ বল, 
কর্মঠ হলে তবে তো সকল বিষয় উপলব্ধি করতে পারবে এবং তবেই তো জ্ঞান হবে। 
আমর। চাই--অশিক্ষিত ভাঙ্গাচোরা শরীরেন্দ্রিয় দিয়ে যোগীর বহুকালের শিক্ষিত 
সতেজ অথচ বশীভূত ইন্দ্রিয় মনের মত ক্ুক্ সুক্্ম বিষয় সব একদিনে অনুভব করব । 
আরে পাঁগল, তাও কি কখন হয়? আগে ইন্দ্রিয়গুলোকে সতেজ কর, শিক্ষাসহায়ে 
বশীভূত কর, বহুকাল ধরে অভ্যাস কর, শ্রদ্ধার সহিত চেষ্টা কর, তবে তো পারবি। 
তা করবে৷ না, আর বলব-_ আমাদের শান্্রটা সব আজগ্ুবী ও মিথ্যাতে ভরা। হিন্দু- 
ধর্মটা কিছু নয়। এর চেয়ে মূর্খতা আর কি হতে পারে? ছেলেবেণায় একটা গল্প 
পড়েছিলুম। গল্পটির নাম-_চোখ থাকা ও না থাকার কত প্রভেদ। গল্পটি এই-_ছুজন 
লোক এক মাঠের ওপর দিয়ে একদিন বেড়াতে গিয়েছিল। একজন সমস্ত দিন ঘুরে 
ঘুরে বিশেষ কিছু না দেখতে পেয়ে মহা বিরক্ত হয়ে ফিরে এল। আর তার সঙ্গী কত 
কি নৃতন নৃতন গাছ-গাছড়। সংগ্রহ করে জমিটার উর্বরত। পরীক্ষা করে নানারকমের 
নৃতন পাথরে জামার পকেট পুরে মহা আনন্দে ফিরে এল । দুজনে এক মাঠেই বেড়াতে 
গিছলো৷। কিন্ত শেষের লোকটি চোখের ব্যবহার জানত, এই প্রভেদ। শ্বামীজীর সহিত 
যার৷ বেড়িয়েছে, তারা জানে, তাঁর কিবপ দৃষ্টি ও ধারণা ছিল। কতবার দেখেছি, 
একই দেশের তেতর দিয়ে একই স্থানে বাস করে, এক সঙ্গে বেড়িযে এলাম। তিনি 
এসে তাদের বিচিত্র আচার ব্যবহার ইতিহাসাদ্দির কত কথা বলতে লাগলেন। আমর! 
শুনে অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম; ইনি এত কখন দেখলেন বা শুনলেন । 
শাস্ত্র বলেন দৃঢ় শরীর, সতেজ ইন্দ্রিয়গ্রাম, ধারণা-সমর্থমন-বিশিষ্ট পুকষই বেদ- 
জ্ঞানের অধিকারী হতে পারেন। সে পুরুষ এখন কোথায়? দ্রেশের লোকের ভেতর 
এত যে অদৃষ্টের দৌহাই দিয়ে চুপ করে পডে থাকা দেখতে পাও, সবটা কি মনে কর 
ঈশ্বরবিশ্বীস, ধর্মবিশ্বাস থেকে আমে? তানয়। দুর্বলত। ও তমোগুণই হচ্ছে তার 
প্রধান কারণ। অনৃষ্ট বা! দৈব মান্যকে সহীয়ত1 না করলে কার্যসিদ্ধি হয় না বটে, কিন্ত 
গীতাকার বলেন, কার্যসিদ্ধি হবার পীঁচট! কারণের ভেতর দৈবট1 একটা কারণ মাত্র । 
দৈব সহায় না হলে যেমন কোন কাজ সফল হয় না' সেইরূপ তার সঙ্গে সঙ্গে সমান- 
ভাবে চাই “অধিষ্ঠানং তথ। কর্তা করণং চ পৃথখিধং।-_বিবিধাশ্চ পৃথকৃচেষ্টাঃ:”'৮-_ 
উপযুক্ত দেশ ও কাল, উদ্যমশীল কর্তা, সতেজ শিক্ষিত ইন্জ্রিয়গ্রাম ও তৎসহায়ে বার 
বার নৃতন নৃতন উপায়ে কর্তার উদ্যম কর]। শান্ত্র বলেছেন, দৈবসহায় ভিন্ন কোন কাজ 
হয় না। সেটি আমরা বেশ করে ধরে বসে আছি, কিন্তু শাস্ত্র 'যে তা ছাড়া আরও 
বলছেন__সব্ল হও, অনলস হও, ক্রমাগত চেষ্টা কর, কার্য কর, সেগুলে। আমরা 
শুনেও শুনব না, দেখেও দেখব না । কেনন! তা! যে আমাদের বিলকুল নেই, আমরা যে 
মহা! তমোগুণে পড়ে রয়েছি । 
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কাজের আগ্রহ চাই, তার ওপর দেব চাই | ছুটোরই দরকার, তবে ফলসিদ্ধি হয়। 
চামার হাতে আছে উদ্যমী হওয়া, অনলস হওয়া, ফলসিদ্ধি তোমার হাতে নেই, 
চামার দেখবার দরকারও নেই । তোমায় দেখতে হবে, উদ্দেশ্াটা ঠিক রাখতে পেরেছ 
না| কর্মযোগে গীতাকার এইটি হতে তোমায় শিক্ষা! দিচ্ছেন । 

কর্মযোগের আর একটি উদ্দেশ্য আছে- শত্তিক্ষয় নিবারণ কর! । যোগ হচ্ছে-কর্ম 
রবার কৌশল। কর্মবিশেষে যতটুকু শক্তিপ্রয়ৌগ করা দরকার, ততটুকু তাতে লাগান 
-অল্পও নয়, অধিকও নয় । ফলকামনা না করলে সেইটি হয় । মনে কর, ফল্বে দিকে 
ন দিয়ে যদি অকৃতকার্য হল, ত হলে মনস্তাপে তোমার কত শক্তিক্ষয় হল। কর্মযোগ 
নছে, শক্তিক্ষয় করো! না। শক্তি সঞ্চয় কর এবং শারীরিক শক্তির সারভাগকে 
নসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে পরিণত কর। সংযম ও কর্মযোৌগের এই শিক্ষা । 
হটুকু শক্তিপ্রয়োগ দরকার, ততটুকু কাজে লাগাও। তোমার যতটুকু ক্ষমতা রয়েছে, 
তটুকু করেছ কি না সর্বদা দেখো। কিন্তু যেটা তোমার হাতে নেই, সৈটার জন্য 
থা খুঁড়ে হা-হুতাশ করে শক্তিক্ষয় করে! না। ভোগী, ফলকানী পুক্রষের শক্তি 
দাই এরূপে ক্ষয় হয়। কাজেই কর্ম কববার শক্তিও তার দিন দিন কমে যায়। 
[ইজন্য কেবল উদ্দেশ্তের দিকে তাকিয়ে কাজ করে চলে যাও। 

রূপে কাজ করবার উপযুক্ত কে ?_যে আপনার মনটাকে বশ করতে পেরেছে। 
রূপে কাজ করে গেলে কি হয়?--কর্মবদন্ধন কেটে গির়ে ধীরে ধীরে পূর্ণজ্ঞান লাভ 
[| ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনে এই কর্মযোগের অগষ্ঠান বিশেষরূপে দেখ। যায় । দেখ। 
য়, তার ইন্দ্রিয় মন সর্বদা অশেষ কাজ করলেও তিনি অরমাত্রও ফলকাঁজ্কী নন। 
| ন্যায় অবতাবরেরাই জগতের মথার্থ গুরু । তাদের জীবনই জ্ঞীনের বিস্তারের জন্য, 
নাকের শিক্ষার জন্ত | তাদের জীবন দেখে এ ভাবে কাজ করতে শেখ । নতুবা সংযম 
রতে ন। শিখলে, ফলাকাক্জায় কাজে প্রবৃত্ত হলে; মন ক্রমে ক্রমে ইন্ড্রিয়ের দাস হয়ে 
ডুবে এবং এ ইন্ড্রিযই আমাদের মাটি করবে। ইন্দ্রিয়ের দাস হলে চলবে না, কাজ হবে 
1, উদ্দেশ হারাতে হবে। ইন্দ্রিয় ও মন বশে রাখতে হবে। মহান উদ্দেশ্য সামনে 
খে নিষ্কাম হয়ে কাজ করে যাও । দেখবে জ্ঞানযোগী তীব্র বৈরাগ্াসহায়ে যে অবস্থা 
1ভ করেন, কর্মযোগী কর্মের দ্বারা ঠিক সেই অবস্থায় পৌছুবেন। দুজনেরই উদ্দেশ্য 
ক, কিন্ত পথ আলাদা । পথে যতক্ষণ, ততক্ষণ উভয়ের মিল না থাকলেও উদ্দেশ্যে 
পীছুলে আর বিরোধ থাকে না। 


( ১৯০৩ খষ্টান্দের ১৮ই জানুয়ারি, কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতিতে প্র 


বন্তৃতার সারাংশ ) 
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কমযোগ 


কর্মযোগ বলে, মানুষকে কর্ম করতেই হবে। কর্ম ছেড়ে কখনই থাকতে পারত 
না। যতর্দিন শরীর থাকবে, মৃত্যু না হবে, ততদিন কোন না কোন, কিছু না কি 
কাজ করতেই হবে। মানুষের পক্ষে কাজ ছাড়া অসম্ভব । 

আবার অন্যদিকে শান্ত্র বলছেন, “সমস্ত কাজ যতদিন না ত্যাগ করতে পারবে 
ততদিন মানুষের জ্ঞানলাভ ও মুক্তি অনেক দুরে |” 

সাধারণভাবে দেখলে ছুটি কথ! বড়ই বিপরীত । সামগ্রন্ত কর! বড়ই কঠিন। তা 
গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্মযোগ উপদেশ করে এ দুই বিরুদ্ধ বিষয়ের মীমাংসা ক 
দিচ্ছেন , বলছেন-_সম্পূর্ণ কর্মরহিত অবস্থায় না পৌছুলে জ্ঞানও হবে না, শাস্তি 
পাবে না, সেটা ঠিক;কিন্ত সে অবস্থাটা হাত পা৷ গুটিয়ে বসে থাকলেই যে হল, তা নয় 
তাতে বরং তোমার কপটাঁচারী করে তুলবে । সে অবস্থাট! লাভ হলে শরীরেক্দরিয়ে 
দ্বারা কাজ করলেও তোমার ভেতরে “আমি কর্মরহিত--শরীরেক্দ্িয় থেকে সম্পৃ 
পৃথক্‌ণ__-এই ভীবটি সর্ঘদা বর্তমীন থাকবে । এমন কৌশলে কাজ কর! যায়, যাতে কা 
করতে করতে ধীরে ধীরে মান্য এ অবস্থায় পৌছায়। অতএব কর্মযৌগের মূলমন্ত্র 
হচ্ছে--কর্মের ভেতরে থেকেও আপনাকে কর্মরহিত করে রাখতে শেখা। 

শরীর-মনের দ্বারা নিয়ত কাজ চলবে অথচ নিঞ্জে কর্মরহিত হয়ে থাকতে হবে- 
এইটাই হচ্ছে ঠিক অকর্ম বা কর্মরহিতাবস্থা। হাত পা গুটিয়ে বসে আছি অথচ মু 
মনে নানারকমে 'লঙ্কা-ভাগ” কচ্ছি--সেঁটা কর্মরহিত হয়ে থাকা নয়। ঠিকঠি 
কর্মরহিত হয়ে যিনি থাকতে পারেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন, “তিনি মানুষের ভেম্ত 
বুদ্ধিমান, তিনিই যোগী, তার দ্বারাই সব কাজ ঠিক ঠিক সম্পন্ন হয় ।” যথা-_- 


কর্মণ্যকর্ম ষঃ পশ্ঠেদকর্মণি চ কর্ম যঃ। 
স বুদ্ধিমান্‌ মন্তষ্োষু স যুক্তঃ কৎসকর্মকুৎ | 


--কর্মের ভেতর থেকে যিনি আপনাকে করর্মহিত দেখতে পান আর অলস হয়ে ব 
ছেড়ে থাকলে কর্মর হিত ওয়! অনেক দূর, একথাও যিনি বোঝেন, মান্থষের ভেত 
তিনিই বুদ্ধিমান, তিনিই যোগী, তিনিই সকল কাজ যথাযথ করতে পারেন । 

অতএব শরীর মন প্রভৃতি কর্ধে নিষুক্ত রাখতে হবে ; আবার সেই সঙ্গে নিজে 
সম্পূর্ণ কর্মরহিত জেনে ভেতরে যোগীর অবিরাম শাস্তি নিয়ত প্রবাহিত রাখতে হবে 
এইরূপে কর্ম ও জ্ঞানের সামগ্রস্য আমাদের প্রত্যেকের ভেতরে স্থাপিত হবে। মু: 
পুরুষের এই ভাবটা নি-শ্বীস-প্রশ্বাসের স্তায় সহজ হলেও সাধককে অনেক যত্বে অনে: 
উদ্যমে স্ুুখদুঃখজড়িত অনেক কর্মের ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে এই অবস্থা লা 
করতে হয়। 
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কর্ষ ও জ্ঞান উভয়ের সম্বন্ধ ও সাঃগ্রশ্-স্থাপনই গীতার প্রথম পাঁচ অধ্যায়ের বিশেষ 
লক্ষ্য। পূর্বে বলেছি, গীতাকারের সময়ে জ্ঞান ও কর্মের সম্বন্ধ সাধারণে ঠিক বুঝতে না 
পেরে শান্ত্রের উদ্দেশ্য গুলিয়ে ফেলেছিল । কর্ম ও জ্ঞান পরম্পর-বিরুদ্ব-_-একট1 করতে 
গেলে অন্তটা কখনই করতে পারা যাবে না, এইরূপ লোকে বুঝত। এখনও যে আমাদের 
দেশে অনেক বিষয়ে এ প্রকার ভূল ধারণ। নেই, এ কথা কে বলবে? মনে কর ধর্ম 
করতে গেলে বনে যেতে হবে, জগতের কোন জীবের জন্ত কোন কাজ করলে আর ধর্ম 
হবে না আমাদের ভেতর পুবানো লোকদের এই যে “অন্ধ” বিশ্বাস, অথবা সংসারে 
স্্ী-পুত্র নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকাটাই জীবনের উদ্দেশ্ত--সংসার ছেড়ে, কর্ম ছেড়ে 
জ্ঞানী হওয়া, সে আবার কি রকম জ্ঞান রে বাপ, সে একটা কোন রকম অশ্থাভাবিক 
উপায়ে, মাথ। বিগড়ে, জড়ব্ৎ হয়ে যাওয়া-- আমাদের সুশিক্ষিত (?) নবীন ছোকরা 
দের ইংরেজ গুরুর পদতলে বসে এই যে অদ্ভুত “চক্ষুত্মান্, বিশ্বাস হয়েছে, সেগুলিকে 
পরের মুখে ঝাল না খেষে' নিজে নিজে শাস্ত্র পডে দেখলে কি মনে হয়? শাস্ত্রের এই 
কথাটি একদল একেবারে ভূলে গেছেন যে, কর্মের দ্বারা প্রথমে মন-বুদ্ধি পরিষ্কার না 
হলে জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। অন্তদল একেবারে “না পঙেই পণ্ডিত _পরমহংসদেব যেমন 
এপতেন, “ও-কথা! খবরের কাগজে তো লেখেণি' বা ইংরেজেরা মানে না” তবে শাস্ব- 
কথিত জ্ঞানটাকে মাঞ্চষের উন্নতির চরম সীম! বলে তারা কেমন করে মানেন । 

শান্তর বলেন, মাঞ্ুষ গ্রথমে বেদোভযাস করবে। তবে তার ধর্মে নিষ্ঠা হবে। ধর্ম 
হচ্ছে ক্রিনাযূল। অতএব ধর্মলাভ করবে বলে সে নানা কজ করবে । নানা কাজ করতে 
করতে তার নান৷ প্রকারের স্ুখছুঃখ-অনুভব হয়ে ধীরে ধীরে “জগৎ অনিতা) এই ছ্ঞান 
হবে। তখন সে আর নিজে সুখী হব, বড হব বলে প্রত্যেক কাজ না করে নিষ্ধাম হয়ে 
কতব্য বলে কাজ করতে চেষ্টা করবে। উহাতে ক্রমশঃ মন-বুদ্ধি প রঙ্কার হয়ে সে নিজের 
লাত-লোকমান-খতানটা একেবারে ছেড়ে দেবে । ইহারই নাম যথার্থ ত্যাগ । বিবেক- 
বুদ্ধি-প্রেরিত এই ত্যাগ একবাঁর জীবনে এলে সঙ্গে সঙ্গে নিত্য বস্তলাভের বিশেষ 
আগ্রহ প্রাণে উদিত হয় এবং সেই বিষয়ের ভ্ঞানও তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয়। তখন সকল 
বি্ষয়ে সবপ্রকারে একত্র অগ্ভব হয় । ভেতরে বাহিরে সে দেখে কেবল এক--এক-_ 
এক। একবার এই একজ্ঞান হলে আর তার লোপ হয় না। মবীচিকাকে একবার 
বালির ওপর আলোর থেল। বলে জানলে আবু জল বলে বোধ হয় না। 

তবে এই একজ্ঞান জীবনে অনুভব করেও কতকটা দ্বৈতবুদ্ধ, লোক শিক্ষাব জন্য বা 
উচ্চ উদ্দেশ্য বিশেষের জন্য ফের এনে কয করা যেতে পাবে। পরমহ'সদেব বলতেন, 
“যেমন সুরজ্ঞ গায়ক--অন্রলোম ধরে ওপর গ্রামে উঠলো, আবার বলোম ধরে নীচের 
গ্রামে নামলো ৷ যখন সে সুর ইচ্ছে গল! দ্রিয়ে বার করলে ।” একজ্ঞানীর কাজ কর] না 
করা ঠিক এঁ রকম মুঠোর ভেতর থাকে । বে হাজার চেষ্টা করেও তিনি আর কখনও 
সাধারণ লোকের মত, কাম-কাঞ্চন-যশ নানাদিকে 'চিজ, বস্ত, মাল' বা জীবনের এক- 
মাত্র উন্দেশ্ঠ বলে দেখতে পাবেন না। যেমন মরীচিকাটা একবার জল নয় বলে বোধ 
হলে আবার তুমি যেখানে এঁ রকম তুল বুদ্ধি হয়, সেখানে যেতে ও সেই ভুলটা বার 
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বার দেখতে দেখাতে পার, কিন্ত আর কখন এ জলপান করে তৃষ্ণা মেটাতে যাঁবে ন। 
-সেইরূপ। 

কর্ম যে জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়, এই কথাটা মনে না রাখতে পারলে বিষম 
গোল লাগবে । “জুতো সেলাই থেকে চণ্ীপাঠ” পর্যস্ত সকল কর্মই এই জ্ঞানলাভরূপ 
উদ্দেশ্যের দিকে মানুষকে এগিয়ে দেয়, যদি নিজের লাভ-লোকসানট। খতিয়ে সে উহা 
না করে। ভারতে গৃহী ও সন্ধ্যাসীর লক্ষ লক্ষ লোক জ্ঞানলাভের চেষ্টা করছেন-_সেটা 
খুবই ভাল কথা। কিন্তু তাদের ভেতর পনর আন। লোকই নিজের লাভ-লোকসাঁন- 
খতানট1 আগে না ছেড়ে আগেই কর্মটাকে মায়। বলে যতটা পারেন ছাড়বার চেষ্টায় 
থাকেন। তাতে হয় এই যে, খাঁওয়া-পর। ইত্যাদি স্বার্থের জন্য অনুষ্ঠিত কর্মগুলি ঠিক 
বজার থাকে ; কেবল দান, দীনসেবা, দেশানুরাগ প্রভৃতি পরহিতের জন্য অনুষ্ঠিত কাঁজ- 
গুলিই আগে ত্যাগ হয়ে যায়-_-কেনন। স্গুলি করায় ঢের “বখেড়া", হাঙ্গাম । কে 
“ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ায় ? ফলে যা দেখছি, স্বার্থপরতায় দেশ পূর্ণ হয়ে সকলেই 
অধঃপাতে যেতে বসেছি । বিবেকানন্দ ম্বামীজী যেমন বলতেন, “দেশের লোকগুলো 
যোগ তো! হলই না, তোগও হুল না, কেবল পরের জুতোলাঘি খেয়ে কায়ক্রেশে কোন- 
রূপে ছুটে উদরান্নের সংস্থান-_ত। কারুর হল, কারুর হল না।” এ সকল লোক যদি 
গীতাকার যেমন বলেছেন, এবং পপ্রতি ঘটনায় নিজের জীবনে দেখিয়েছেন, পরহিতের 
জন্য, দেশের কল্যাণের জন্, গরীব-ছুঃখীর সেবা ও শিক্ষার জন্য, যার যতটুকু সাধ্য 
নিষ্ষাম হয়ে কাজ করে যান, তা"হলে জপ-্ধ্যানের ন্যায় এ সকল কাজই তাদের 
প্রত্যেককে জ্ঞানলাভের দিকে এগিয়ে দেয়, দেশেরও এমন দুরবস্থ। থাকে না । দ্বেখ। 
যায় একজনের স্বার্থত্যাগে যখন কত লোকের কল্যাণ হয়, তখন যে দেশে লক্ষ লক্ষ 
লোক স্বার্থবলি দিতে কোমর বেঁধেছে, সে দেশের কখনও দুরবস্থা থাকে ? অপর দিকে 
ইংরেজী শিক্ষিতদ্দের ভেতর, ইংরেজ গুরুর দৃষ্টান্তে সকাম কর্মে একটু আস্থা হলেও, 
নিষ্কাম হয়ে কাজ করা তারা একেবারে বোঝেন না এবং সেই সঙ্গে কর্মের উদ্দেশ্যই ব। 
কিঃ তাও তাদের প্রাণে ঢোকে না। অতএব শাস্ত্রোক্ত জ্ঞানলীভের দ্দিকে তাদের আদৌ 
ঝৌঁক নেই--উহা। লাভ করতে উদ্যম কর যে দরকাঁর এটাও তারা বৌঝেন না। 
বোঝেন না যে, এই জ্ঞান আমাদের খধিকুল হতে প্রাপ্ত বহুমূল্য জাতীয় সম্পত্তি । যুগ- 
যুগান্তরের পরাধীনতার পেষণে ভারতের বিদ্যা, ধন, মান সব গিয়েছে__আছে বাঁকি 
যেতে কেবল গ্র জ্ঞান, একজ্ঞান, অদ্বৈতগ্ঞান, য৷ লাভ হলে মানুষ সকল অভাবের হাত 
থেকে মুক্ত হয়ে মৃত্যুঞ্জয় হয়। প্রত্যেক হিন্দুর এই জাতীয় সম্পত্তি অতি-সাবধানে রক্ষা 
করতে হবে। এ জ্ঞানের যেদিন লোপ হবে, সেদিন হিন্দুর হিন্দুত্ব যাবে, ভারতের 
নিজের অস্তিত্ব লোপ হবে এবং কুলধর্ম, জাতিধর্ম, সব খুইয়ে জাতটা উতৎসন্ন হয়ে যাবে। 

গীতোক্ত এই জ্ঞান উপলব্ধির জিনিস। আমাদের ওঠ, বসা, নাওয়া, খাওয়া, 
শোয়! প্রভৃতি সকল অবস্থার ভেতর, সকল রকম কাজের ভেতর এর অনুভব চাই। 
তর্ক, যুক্তি বা কল্পনাসহায়ে এঁ জ্ঞানের একটু আভাস পেয়ে বসে থাকলে চলবে ন!। 
অবিগ্যাপ্রস্থত কামকাঞ্চনকে জীবনের উদ্দেশ্য করলে চলবে না। জ্ঞানের জন্ত জানের 
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চর্চা করতে হবে। জ্ঞানে তন্ময় হতে হবে, উন্মাদ হতে হবে, “মত্ত হয়ে যেতে হবে। 
কর্মযোগের দ্বারা সুন্দর হলে, মাজিত হলে তবেই সে বুদ্ধিতে জ্ঞানের উপলদ্ধি হবে। 
পরমহংসদ্দেব বলতেন, “ভগবান বিষবুদ্ধির বাইরে, কিন্ত শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর।” অতএব 
ফলকামন। ছেড়ে কর্ম করাই হচ্ছে জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়; আর নিজের লাভা- 
লাঁভটা যদি আমাদের কর্মের উদ্দেশ্ট না হয়, তাহলে যে কাজই করি না কেন, তাহা 
দ্বার ক্রমে জ্ঞানের বিকাশ হবেই হবে । কর্মে দৌষ নেই--কখনই নেই; কিন্তু দোষ 
রয়েছে আমাদের ভেতরে । নিজের লাভটাকে করের উদ্দেশ্য করেই আমরা দোষা 
হয়েছি আপনার জীলে আপনি বাঁধা পড়েছি এবং মুক্ত হুবার খেই জনমের মত 
হারিয়েছি। নতুবা নিজের লাভের আশাটাকে যদ্দি চিরকালের জন্য বিসর্জন দিয়ে স্বাথ- 
গন্ধহীন কোন মহান উদ্দেশ্য সামনে রেখে কাজ করে যাই, তাহলে গীতাকার বলেন__ 
“হত্বাপি সইমালোকান হস্তি ন নিবধ্যতে 1” 
-নরহত্যার শ্বেত বহালেও আমরা খুনে হব না বা অপরে আমাদের খুন করলেও 
আমর] মরব না এই প্রকার অনুভব হবে। পতিব্রত।উপাখ্যান, ধর্মক্যাধের কথা 
আমর] সকলেই মহাঁভীরতে পড়েছি বা শুনেছি । কিন্ত সেই সকল আদর্শ চরিত্রের স্তায় 
কাজ করতে একেবারে তুলে গেছি। তাই এ দুর্দশ।। গীতীকার সেজনই বলছেন, 
“নিষ্ধাম হয়ে কাজ কর, অবিরাম কাজ কর--কিন্তু কর্ম করতে করতে ভেতবে কর্মবহিত 
হয়ে থাক ও যৌগীর অচল শান্ত অনুভব কর ।” 
কথায় বলে, মাই হচ্ছে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। বৃহৎ বন্ধাণ্ডে যা আছে, তার সমস্তই এই 
ক্ষুদ্র ব্রন্ধাণ্ডে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবে আছে-_কিন্তু সমন্থই আছে। অন্ত দিকে ক্ষুদ্র ব্রহ্ধাণ্ডে 
যা কিছু আছে, তার বৃহৎ প্রতিকৃতি আবাঁর এই বহির্জগতে বর্তমান। মানুষের ভেতর 
যেমন এই কর্মের ভেতরে কর্মরহিতীবস্থা বয়েছে__কেবল অগুভবের অপেক্ষা মাত্র, 
সেইরূপ বহির্জগতের অনবরত পরিবর্তন এবং গতির মধ্যেও অচল ক্রিয়ারহিত শাস্ত- 
ভাব সর্বদা বর্তমান | স্থলভাবে দেখে মনে হয়, এ আবার কি কথা ! নানাভাবে অন্ক্ষণ 
স্পন্দনশীল জগতে আবার কোথায় কখন গতিরহিত ক্রিয়ারহিত অবস্থা দেখতে পাঁওয়া 
যায়? প্রজ্ঞাচক্ষু দার্শনিক বলেন, স্থখ-ছুঃখ, আলো-আধার প্রভৃতি বিপরীত ছন্দের 
হায় ক্রিয়া ও ক্রিয়ারাহিত্য, গতি এবং বিশ্রীমও জগতে সদা যুগপৎ বর্তমান । ক্রিয়া 
গতি প্রভৃতি তদ্দিপরীত ক্রিয়ারাহিত্য, গতিরাহিত্য প্রভৃতি অবস্থার সঙ্গে তুলনা 
করেই আমর] বুঝে থাকি। যেখানে এরূপ তুলন। করবার উপায় নেই, সেখানে ক্রিয়। 
এবং গতিও আমাদের অনুভবের সাধ্য নেই। শুধু আমাদের অন্তব হয় না তা নয়, 
কিন্ত আমর যাকে ক্রিয়া, গতি ইত্যাদি বলি, তা৷ সেখানে বাস্তবিক নেই। জগতের 
ভেতরে নান৷ জিনিসের নানাভাবে অবস্থান দেখে, তুলনা করে আমাদের অনবরত 
গতি ও ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ হচ্ছে; কিন্তু সমুদয় জগংটাকে একট। পদার্থ বলে একবার 
ভেবে নিয়ে তার পর তাতে গতি রয়েছে ভাব দেখি । তার জো নেই । এখানেই শান্ত 
নিম্পন্দ ক্রিয়ারহিত অবস্থা | শুনে বলবে হয়তো “ওঃ, ও তো! কল্পনা !' দার্শনিক হেসে 
বলেন, না হে, কল্পনা-টল্পনা নয়--ওটাই ঠিক ঠিক সত্য । তোমার বিজ্ঞান ধর্ম প্রভৃতি 


৪৭ 


সব শান্ত্ই তো৷ বলে, জগৎটা একট। জিনিস; এক বই ছুই পদার্থ নেই--এক বই ছুই 
শক্তি নেই । আবার এ পদার্থ ও শক্তিটাও একেরি বিকাশ । তবে তুমি আমি সর্বদা 
নাঁন। জিনিসে মন রেখে রেখে আর জগৎটাকে নান! অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-নখ-কেশাদি-সমস্ষিত 
মঞ্য্যশরীরের স্তায় একত্র সম্বন্ধ একট জীবন্ত জিনিস বলে ভাবতে পারি না। ওখানে 
আমাদের “একখেয়ে” প্রত্যক্ষটাই গোল করে, গণ্ডির বাইরে যেতে পারে না, আর 
ভবে ক্রিয়ারহিত জগৎ আবার কোথায়? মানুষের আত্মাতে দন্দপ্রস্থত ক্রিয়ারাহিত্য 
অগ্ুক্ষ বর্তমীন ৷ প্রত্যেক পদীর্ঘের শেষ স্তরেও এ ব্রঙ্গভীব বর্তমান । আবার জীব- 
জড়ার্দির সমষ্টিভূত জগংটাতেও এর । অতএব এ একভাণট? কবিকল্পনা বা আকাশ- 
কুন্ুমের ন্ঃয় অলীক নয়। মূলে এটাকে ধরেই ওগত্টা দাড়িয়ে আছে। আমাদের 
ভেতনের সদ! বর্তমান এ অবস্থাটা একবার ঠিক ঠিক প্রত্যক্ষ করতে পারলে আর 
অনিত্য জন্ম, জরাঁদি-পরিবর্তন এবং তাঁর চরম ফল মৃত্যুও আর আমাদের ভয় দেখাতে 
পারবে নী । সেইজন্ত ভগবান গীতাকার বার বাঁর অর্জুনকে সামনে রেখে সমস্ত গগৎকে 
শিক্ষা দিচ্ছেন-_ ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধ্যাদি সর্বদা কাজ করুক , কিন্তু তুমি এ অকর্ম ভাবটা 
প্রত্যক্ষ করে সব কাজ থেকে তফাত থাকতে শেখ । হে মানুষ! তুমি মানহুশ হও, 
আপনার মহিমায় ছু'শ রাখ, জাগ_-অজর অমর আত্মীর উপলব্ধি করে অচল অটল 
শান্তিতে অবস্থান কর। কোনরূপ দুর্বলতায় গ৷ ঢেলে দিয়ে অনিত্য জিনিসগুলিকে 
নিত্য ধরে রাখবার চেষ্টা করে ছুংখ পেও না। কর্মফলটা ত্যাগ করে কাঁজ করে যাও। 
উহারই নাম যথার্থ সন্গ্যাস এবং কর্মযোগও তাই। 


“ং সন্্যাস'মতি প্রাহুর্ধোগ তং বিদ্ধ পাগুব।' 
দুই পথই এক জায়গায় পৌছে দেয়। 
'সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ | 


অজুনের মন থেকে কিন্তু কর্মের চেয়ে জ্ঞান বড়, একথা কিছুতেই যাচ্ছে না। 
"তন ভাবছেন-_ জ্ঞান হলে যখন কর্ম থাকে না, তখন জ্ঞানটাই আসল জিনিস বা 
লক্ষ্য, অতএব কর্মের চাইতে নিশ্চয বড। তিনি ভূলে গেছেন যে, গীতাকার যে জ্ঞানট। 
মন্ুম্যজীবনের লক্ষ্য বলে তার সামনে খাঁড়া করছেন, সেটা দেশকালাতীত অমীম 
অপরিচ্ছিন্ন ভ্ঞান। অর্ভ্ঞন যেটাকে জ্ঞান মনে করেন, সেটা নয়। সেট] দেশকালের 
গপ্ডির ভেতর. কার্করণের শৃঙ্খলের ভেতর চির আবদ্ধ। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে দেখতে 
পাই, ফের অজুনের এ প্রশ্ন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ফের এ বিষয় বোঝাবার চেষ্টা, 
এবার কিন্ত ভগবান আর একপথ দিয়ে অ্নকে বোঝাতে চেষ্টা করছেন । 

ভগবান বলছেন, হে অর্জন! ভেবো না যে, কর্মযোণটা একটা নৃতন পথ । জ্ঞান 
ভক্তি ইত্যাদি পথসমূহের স্তাঁয় ইহাঁও বু পূর্বকাল থেকে মানবকে চরম লক্ষ্যে পৌছে 
দিচ্ছে এবং জনকাদি বহু খ্যাতনাম। রাজধিগণ এ পথ আশ্রয় করে সিদ্ধিলাত করেছেন। 
বিশেষতঃ, ক্ষত্রিয় রাজারা । এই কর্মযোগের কথ। আমি প্রথমতঃ সূর্যকে উপদেশ দিয়ে- 
ছিলাম। ৃর্ধ তাঁর পুত্র মনকে বলেন । মনত আবার ইক্ষাকুকে উপদেশ দেন । এইরূপে 
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উহা বহুকাল পর্যস্ত “বহুজনহিতায় বহুজনন্থখায়” নিত্যকর্মানুষঠায়ী, পুরুষকারপ্রধান, 
তেজন্থী ক্ষত্রিয়রাজক্ুলের তেতরই জীবন্ত ছিল। সে কর্মযোগের আজ লোপ হয়েছে। 
নিজের সুখটুকু ছেড়ে কেউ আর বহুজনকল্যাণের দ্রিকে তাকিয়ে কর্ম করতে চায় না । 
ধর্মের ভেতরও ব্যবমাদীরী পাটোয়ারী বুদ্ধি ঢুকেছে; অন্য কর্মাদির তো কথাই নেই। 
তাই তোমাকে আজ আবার সেই পুরাতন কর্মযে'গের কথা বল।ছ। হানবুদ্ধি, কাপুরুষ, 
ইন্দ্িযদাস, রুগ্নশরীর, ভগ্নোথসাহ লোকের পক্ষে এ পথ-অবলম্বনে সিদ্ধিলাভ করা 
স্থবকঠিন। কিন্তু তোমার স্তায় বুজনকল্যাণে চির নিবনদ্ধদৃষ্টি, শ্রদ্ধীবান, বুদ্ধিমান, তেজম্বী, 
বীরলদরই এ উদার ভাব বুবতে পেরে দৃঢ়ভাবে ধরতে ও অগ্রষ্ঠান করতে পারবে। 
তাই তোমীকে বলা । আপনার শত্দীরটিতে পাছে কোন আচড় লাগে, আপনার ধন. 
মীন, যশ, প্রতৃত্ব প্রভৃতি পাঁছে না লাভ হয়, এমন কি আপনার মুক্লাভ পাছে 
না! হয়, এইরূপ ভাব যার হয়ে সদ। বতমীন, সে কখনও কর্মযোগী হতে পারবে না। 
কর্মযোগী হবে তেজন্বী উদ্দারমনা বীর, যে সত্যের জন্য বা! অপরের কিছুমাত্র কষ্ট দূর 
করবার জন্থ, স্বদেশগ্রেছের জন্ত, 5 হাঁপুরুষের গৌববের জন, আপন।কে একক লে ভূলতে 
পারবে আপনার হুখ এশ্বাদির নাশ হলেও ভ্রক্ষেপ করবে না। 

পুরাতন জিনিসের আদর করা মন্ফ্যমনের স্বভাব। পরিবঙনের আোত অতিক্রম 
করে বহুকাল যা একভাবে থাকে, তারই মানুষের কাছে কর । অনিত্যের ভেতর নিত্য 
পদার্থের অনুসন্ধান মানবের প্রাণে প্রাণে সর্বদা আছে বলেই বৌধ হয় এরূপ হয়। 
সাধারণ মানবের চেয়ে গুণী মহাপুরুষদ্দের হৃদয়ে আবার এঁ ভাবটা! বিশেষ প্রবল দেখা 
যায়। অর্জনের ন্যায় বীরাগ্রণর হৃদয়ে এঁভীব প্রবল দেখেই ভগবান কর্মযৌগের 
ইতিহাস কীর্তন করে তাকে এ দিকে নেওয়াচ্ছেন। 

আর এক কথা--ক্ষত্রিয়েরাই, বিশেষতঃ ক্ষত্রিয় রাঁজারাই এই কর্মযোগ অনুষ্ঠান 
করে ব্রহ্গজ্ঞান লীভ করতেন এবং তাদের নিকট থেকেই বন্গাণাদদি অন্ত বণের ভেতর এ 
কর্মঘোগের প্রচার হয়েছিল । এ কথাটায় অনেকের আশ্চর্য বোধ হতে পারে, বিশেষতঃ 
আজকালকার ব্রাহ্মণদের তো পারেই। কারণ তাদের বিশ্বাস, ভারতের ঘত কিছু শাস্তর- 
জ্ঞান ব্রাঙ্গণবর্ণেরই একচেটে অধিকারে ছিল, আর তারাই দয়া করে অন্ত বর্ণকেও 
দিয়েছিলেন । এ কথা কোন কোন বিষয়ে সত্য হলেও সকল বিষয়ে যে নয়, তার ঢের 
প্রাণ আছে। আমরা এইমাত্র দেখলাম, গীতাকার বলছেণ, কর্মযোগ প্রথম ক্ষত্রিয় 
রাজাদের ভেতরেই ছিল। এইরূপে ছান্দোগ্য উপনিষদ-পাঠে দেখা যায়, আরুণি ও 
শ্বেতকেতু-_ ব্রাহ্মণ পিতা-পুত্রে প্রবাহণ-জৈবলি রাজার এবং প্রাচীনশালা দ পঞ্চব্রাহ্মণ 
কৈকেয় অশ্বপতি রাজার শিশ্ত্ব স্বীকার করে ব্রন্ষজ্ঞানের উপদেশ নিচ্ছেন। এইরূপে 
কর্মযঘোগ এবং বক্গজ্ঞানের প্রথম উদয় যে ক্ষব্রিয়-রাজকুলের ভেতর হয়েছিল, একথ- 
শান্ত্রপাঠে খুব সম্ভবপর বলে বোধ হয়। 

কর্মযৌগের ইতিহ1!স-কীর্তন হতে অর্জনের মনে আর এক প্রশ্নের উদয় হল। 
ভগবান প্রীকুষ্ণ বললেন, হুর্যকে তিনি প্রথমে কর্মযৌগ উপদেশ করেছিলেন । অন 
ভাবলেন, এ কেমন কথা ? শ্রকৃষ্ণের জন্ম তো৷ সেদিন হল, আর হৃর্যের উৎপত্তি কত- 
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কাল পূর্বে হয়েছে । তাঁকে ইনি উপদেশ দিলেন কি করে? এই সন্দেহের প্রসঙ্গেই ঈশ্বর, 
ঈশ্বরাবতার ও তাদের স্বরূপসন্বদ্ধীয় কথাঁর অবতারণ|। 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, স্র্ধকে আমি বহু পূর্বকালে অন্ত মৃত্তিতে এ উপদেশ 
করেছিলাম । কিন্তু আমিই যে সেই মৃতিতে এ উপদেশ দ্রিরেছিলাম, এ বিষয় আমার 
বেশ মনে আছে। কেননা! আমি ঈশ্বরাবতার, আমার জ্ঞানের কখন লোপ হয় না। 
তুমি এবং আমি উভয়ে বহু বা বহ্‌ন্থানে জন গ্রহণ করে 'বহ-জনহিতাক়” বনু কর্ধের 
অনুষ্ঠান করেছি ও করব। তোমার সে সব মনে নেই । আমার কিন্তু পূর্ব পূর্ব বারের 
সকল কথাই মনে আছে। অবতার-সম্বদ্ধে ভগবান গীতাকার কি শিক্ষ। দেন, তা আমরা 
পরবারে আলোচন। করব । 


( ১৯০৩ খ্টান্বের ৩১শে গাঙ্য়ারি ক'লকাতা বিবেকানন্দ সমিতিতে প্রদত্ত বক্তৃতার 


সারাংশ ) 
জবান ও ভক্তির সমন্বয় 
তগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন-_- 
“যদ| যদা হি ধর্মশ্য গ্লানিভবতি ভারত । 


ধর্মসং স্থাপনার স্যামি যুগে রঃ ॥” 


অর্থাৎ, যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের প্রীছুর্ভাব হয়,***তখনই আমি প্রকৃত ধম" 
সংস্থপনের জন্য অবতীর্ন হই। যখনই ভক্তি ও জ্ঞান-শিক্ষার জন্ত আচার্ষের প্রবোঞ্গন 

হয়, তখনই তিনি আচার্ধরূপে অবভীর্ম হন। তিনিই যথার্থ গুক এবং জগং ও তাকেই 

অন্নদরণ করে অগ্রসর হ্স। তিনিই মায়ান্ধ ও বিষয়ীস ক্ত জীবের চোখ ফুটয়ে দেন । 
একভাবে তিনিই সমস্ত জগদ্ন্ধপে বিরা।'জত, স্থাবর জঙ্গম যা কিহু দেখতে পাই নকলই 

তার প্রতিকৃতি; অন্তভাবে তিনিই সমন্ত জীবস্বস্ততে চৈতগ্ন্বৰপে বর্তমান আছেন । 
আবার প্রকৃত ধর্ম ও শান্তিস্থাপন করবার জন্য তিনি জগদ্গুক্্রপে অবতীর্ম হুন। 

তিনি মন্স্যশরীরে মায়ার অধীশ্বররূপে অবতীর্ণ হয়ে মাঘাবশ জীবকে মুক্তির প্রকৃত পন্থ। 
প্রদর্শন করেন । যুগে যুগে শরীর বিভিন্ন হলেও অবতার ভিন্ন ভিন্ন নন, একই । তিনিই 
প্রয়োপ্জনাহ্গসারে নানারূপে অবতীর্ম হন। যখন যেণপ ভবের দরকার, তখন সেরূপ 
তাবে অবতীর্ণ হয়ে তিনি লোকশিক্ষ। দিয়ে থাকেন । আমাদের এই ভারতবর্ষে তিনি 
বহুবার অবতীর্ণ হয়ে বহু ভাব শিক্ষা দিয়ে গেছেন। এইজন্যই ভারতবর্ষ নকল জানের 
আকর-ন্বর্ূপ ছিল। যখনই আবশ্ঠক হয়েছে, তখনই তিন হাত ধরে এই ভাবতবর্ধকে 
তুলেছেন। সেইজনাই এখনও পর্দদলিত, অত্যাচারিত ও ছুতিক্ষগীড়িত ভারতে কত 
কত ধর্মবীর ও কর্মবীর আবিভূতি হয়ে আমাদিগকে পথ দেখিয়ে দিচ্ছেন। সেইজন্য 
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আমাদের দেশে এখনও পর্যস্ত ধর্মক্ষেত্রে অন্যান্য দেশাপেক্ষা প্রকৃত জ্ঞান ও ভক্তির 
আদর্শ দেখতে পাওয়া যায় । ধর্মেতেই আমাদের উন্নতি । আমাদের দেশ ধর্মগতগ্রাণ, 
ধর্মেতেই ঘেন বেঁচে আছে। এখানে নিত্যব্রিয়া শৌচাদি হতে বিবাহ-পদ্ধতি প্রভৃতি 
গুরুতর সামাঁজিক নিয়মসকলও ধর্মের অঙ্গন্বরূপে গণ্য হয়ে থাকে। 

সমস্ত আমরা ঠিক ঠিক করতে পারি আর নাই পারি, আমাদের সমস্ত আচার- 
ব্যবহার' চালচলন সমস্তই যে ধর্মলীভের জন্য, তাতে অপ,মাত্রও সন্দেহ নেই। অবশ্ঠ 
অন্যান্য দেশ অন্যান্য বিষয়ে খুব বড় হয়েছে । অন্যানা দেশ বাজনীতি, সমাজনীতি 
ও যুদ্ধবি গ্রহ প্রভৃতি এহিক উন্নতিতে জগতের শীর্ষস্থানীয় হয়েছে। ভারতের প্রাণ 
ধর্মের উপর স্থাপিত, ধর্মবলেই ভারত একদিন জগতের শীর্ষস্থানীয় ছিল, আবার ধর্মকে 
অবলম্বন করেই যে ভবিষ্যতে ইহার উন্নতি হবে, সে বিষয়ে অণ,ম্াত্র সন্দেহ নেই। 
তারই সচনান্বরূপ আজকাল চতুর্দিকে নামে রুচি, সাধন-ভজনে শ্রদ্ধা ও ভগবানলাভের 
আকাঙ্ঞা দেখতে পাচ্ছি এবং চতুদ্দিকেই জ্ঞান ও ভক্কির সমন্বয়ের আলোচনা শুনতে 
পাওয়া যাঁচ্ছে। পূর্বে জ্ঞান বললেই লোকে কিভভৃতকিমাঁকার ভাবত, জ্ঞানী বললেই 
নাস্তিক ভেবে দ্বণার চক্ষে চাইত । “অহং-বঙ্গাম্মি' বললে ভক্ত কানে হাত দিত। 
আবার জ্ঞানীও ভক্তকে কুসংস্কারাঁপন্ন বলে উডভিয়ে দিত। এইরূপে বহুকাল ধরে ভক্তি 
ও জ্ঞানপথের সাধকদিগের ভেতর এইরূপ বিরোধ চলে আঁসছে। কিন্তু যার! জ্ঞান 
ও ভক্তির আচার্য ও প্রচারক, তাঁদের মধ্যে এ ভাঁবের বিরোধ কোনও কালে ছিল ন1। 

একটা গল্প আছে, শিব ও রামের বিরোধ হয়েছিল, তাতে শিবের চেলা ভূত ও 
রামের চেলা বানরের ত্রমাগত যুদ্ধ চলতে লাগল। তারপরে শিব ও রামের মিলন হুল, 
উভয়ে একপ্রাণ, এক আত্মা হলেন, কিন্তু বানর ও ভূতের যুদ্ধ আর থামল না । আচার্- 
গণের কোন বিরোধ ছিল না বটে, কিন্তু তাদের অনুবতিগণ চিরকালই বিবাদ করে 
মরছে । আজকাল বোধ হয়, সে বিরোধের ভাব যেন ক্রমেই কমছে । সে হাওয়! যেন 
ক্রমেই মন্দীভূত হচ্ছে । যোগ, কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি সমস্ত ভাঁবই এক ভগবান হতে 
প্রস্থ । এই চারটি পথ অবলম্বন করেই মানবের ধর্মলীভ হতে পারে- সর্বত্রই যেন 
লোকের এই ভাব, এই ধারণা হতে আরম্ত হয়েছে। 

পূর্বে বলেছি, প্রকৃত জ্ঞানী ও তক্তে বান্তবিক বিরোধ নেই। শান্ত্রপাঠে দেখতে 
পাই, পূর্বে ধার! প্রকৃত জানী বলে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তীদেরই মধ্য হতে নিল তক্তি- 
ম্বোত প্রবাহিত হয়ে জগৎকে পবিজ্র ও কৃতার্থ করেছে । আবার ধারা প্রকৃত ভক্ত বলে 
প্রসিদ্ধ ছিলেন, তারাই জ্ঞানের আলোক-বিস্তারে মানবকে সমদৃট্টির পথে অগ্রসর 
করেছেন । এই জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে সীমপ্রন্য আছে কিনা এবং যদি থাকে তবে 
কোথায় আছে, ইহাই আজকের আলোচ্য বিষয় । শিবাবতার জ্ঞানাচার্য গুরু শঙ্কর- 
প্রণীত গ্রস্থপাঠে আনরা কি দেখতে পাই ? ততপ্রণীত গন্1, শিব, অনপূর্ণা ও বিষুর স্তব 
পাঠ করে কেমন করে বলব যে, তিনি ভক্তিশৃন্য কঠোর জ্ঞানী নাস্তিক ছিলেন? শারীরক 
ভাষা ও তৎপ্রণীত অশেষ দেবদেবীর স্তবাদি পাঠ করলে দেখতে পাওয়। যায় যে, তার 
মধ্যে ভক্তি ও জ্ঞানের অপূর্ব সামঞ্জন্ রয়েছে। সেইবপ ভক্তাবতার আচার্য শ্রীগৌরাঙ্ের 
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মধ্যেও আবার অস্থেতজ্ঞানের বিশেষ প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। যদি তিনিজ্ঞানের 
বিদ্বেষী হবেন, তবে কেন তিনি পৃজ্যপারদ কেশব ভারতীর নিকটে স্বয়ং সন্্যাসধর্মে 
দীক্ষিত হলেন ? উভয় পথের আচার্ধদের জীবনে ও শিক্ষায় তো কোন বিরোধ দেখতে 
পাই না। তবে বিরোধ কোথায়? বিরোধ কথায় ও বাক্যবিস্তাসে | বিরোধ অনুবর্তাদের 
স্বার্থ-পরিচালনে | ভক্তি ও জ্বীনের চরম লক্ষ্য একই | একই লক্ষ্যে উপনীত হবার ভিন্ন 
দুইটি পন্থামাত্র। ভক্ত ও জ্ঞানী উভয়েরই উদ্দেস্তয কাঁচ! “আমিত্বের' বিনাশ কর।। যে 
“আমি” সংসার ও বিষয়বাঁসনায় জীবকে বদ্ধ করে রেখেছে, সেই তুচ্ছ মিথ্যা আমিত্বের 
স্থানে শ্রীভগবানের দাস বা তার অংশ আমি--এই মহান আমিত্বের বিকাশ করা। ভক্তি 
ও জ্ঞান এই কাঁচা আমি বিনাশ করবার দুইটি উপায্নমাত্র । ভক্ত চান তার সমস্ত ভগবৎ- 
পাদ্দপন্মে অর্পণ করতে । সমস্ত কার্য ও চিন্তা, অর্থ স্ত্রী বা পুত্র, আপনার বলতে তীর যা 
কিছু আছে, সমন্তই তার নয, ভগবাঁনের-__-এই ভাবটি সর্বাবস্থায় সধতোভাবে প্রাণে 
রাখা এবং তর্দনুঘায়ী কার্য করাই তার জীবনের একমীত্র উদ্দেশ্য ৷ শরীর-ধারণোপযোগী 
আহাবাদি ব্যাপারও ভক্ত নিঞ্জের জন্য না করে ভগবানের সেবার জন্য করেন। 
জীবনধাবণও তীর প্রিয়তমের সেব। ভিন্ন অন্য কোন কারণে নয় । ভক্ত চান, আমিত্বকে 
তুমিত্বরূপ সমুদ্রে ডুবিয়ে দিতে ; আমি অমুকের ছেলে, আমি বিদ্বান, আমি ধনী মানী 
জ্ঞানী প্রভৃতি অভিমানপ্রস্থত আমিত্বকে ঠাকুরের পাদপন্সে চিরকালের মতো ফেলে 
দিয়ে বিশ্বতোমুখ ভগবানের সেবা করতে। ভক্তের চক্ষে তাঁর প্রিয়তমই জড় চেতন 
নানাৰপে খেলা করছেন, তিশিই পক্ষ, তিনিই প্রকৃতি, তিনিই কুমার, তিনিই 
কুমারী, তিনিই দাসদীসী, সর্বত্রই তার হস্ত পদ চক্ষু। এ সংসার তারই মৃত্তি-_এই 
জ্ঞানে যথার্থ ভক্ত স্ত্রী পুত্র প্রভৃতিৰূপে বিরাঁজিত তাব আরাধ্য প্রভুর সেবায় নিষুক্ত 
থাকেন। ভক্তের বেঁচে থাকা সেবার জন্য, কিছুতেই আসক্তি নেই। স্বার্থপরতা 
চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়েছে । মরণেও আপত্তি বা কষ্ট নেই । ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় স্বীয় 
ইচ্ছ। মিলিবে দ্বিষে ভক্ত ইহজী'বনেই সাক্ষাৎ জীবনু্্তি লাভ করেছেন। ভক্তির আচার্য 
নারদ খধি ভ'ক্রুশ্থত্রে ভক্তির লক্ষণ করেছেন, “স। কন্মৈ পরম প্রেমরূপা'__ভগবানে যে 
কান্তি প্রেমতাঁব, তারই নাম তক্তি। তগবান শ্রীকৃষ্ণও গীতায় পর রকম ভক্তের 
কথা বলেছেন, যথা--আর্তে জিজ্ঞাক্থুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ধত |”. যে রোগে বিপদে 
নিতান্ত অভিভূত হয়েছে, নিতান্ত নিরাশ্রয়, সে নিতান্ত ব্যাকুলভ।বে ভগবানের 
শরণ।পন হণ | এবই নান আওভক্তি। 

মনে নানাগ্রকার সন্দেহ এসেছে । এই জগতের কেহ কর্তা আছেন কিনা, এই 
জগতের সর্বত্র সর্বদ1] পরিবতন হচ্ছে, কে করছে, এর কারণ কি--এইনকল জানবার জন্য 
প্রাণে বিশেষ আগ্রহ , বিষয় স্থখ, ইন্দ্িযস্থখ আর ভাল লাগে না; কোন সংপুকষ বা 
জ্ঞানীপুকধ দেখলেই জিজ্ঞ।সাঁর জন্য ছুটে তার কাছে যায়, এই পব তত্ব জানবার জন্য 
ব্যাকুলভাবে নজনে চিন্ত। করে; এই সব লক্ষণ হলে তাকে জিজ্ঞাস ভক্ত বলা যায়। 

তৃতীয় অথার্থা। বিশেষ কোন কামনায় প্রাণ ব্যাকুল, আবার তৎকামনাপুরণে 
নিজেব শণন্তও নেই, এজন্য যে ভগবানকে উপাসনা করে, সে অর্থার্থী ত্ত। চতুর্থ 
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জ্ঞানী । জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ । ভগবান বলেছেন, “তেধাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তি- 
বিশিষ্ততে। প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ”_ সর্বদা তাঁর মন তগবানে 
যুঞ্জ হয়ে রয়েছে, সেই একতক্তি জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ ভক্ত। জ্ঞানীর মন সর্বদাই কাম-কাঞ্চন, 
বিষয়ান্ুরাঁগ, শরীর ন্ুরাগ প্রভৃতির পারে বর্তমান । জ্ঞানীর সম্বন্ধে একভক্তি বিশেষণ 
এই নিমিত্ত প্রযুক্ত হয়েছে। অবিশ্রান্ত নদীর ক্রোতের গায় একভক্তির বিরাম নেই, 
সব্দা ভগবৎপাদপন্ধে প্রবাহিত। এক ভক্তির বিশেষ লক্ষণ দেবাগী তায় সুন্দরব্ূপে 
প্রদত্ত হয়েছে । পাত্র হ'তে পাত্রান্তরে তল ঢাললে যেমন অখগ্ডিত ঘনধারে পড়ে 
থাকে, সেইরূপ একপ্রকার ভক্তিধার। বিষয়বাযুতাড়িত হয়ে কখন খণ্ডিত বা তরলায়িত 
হয় না। জ্ঞানীর লক্ষ্য ভগবান শ্রীরুষ্ণ গীতায় বলেছেন, “বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহায্মা 
নুহুর্লভ:”__সমস্তই ভগবানময় এইরূপ ধার জ্ঞান হইয়াছে, সেই মহাত্মা জ্ঞানী ; এই 
প্রকার লোক অতি দুর্লভ। এই প্রকার জ্ঞানীর দেহাত্ম-বুদ্ধিঝপ ক্ষুদ্র আমিত্ব 
চিরকালের মত বিদায় গ্রহণ করেছে। তখন তিনি বুঝতে পারেন “আমি সকলের 
অন্তরে-বাহিরে, আমি সকলের সাক্ষিত্বরূপ, আমারই শক্তিতে মন-বুছি। ক্রিয়াশীল, 
আমিই জাগ্রৎ, প্র, স্ুযুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের সাক্ষিত্বরূপ, আমি সর্বভূতে আছি ও 
সর্বভূত আমাতে আছে।” এইরূপ জ্ঞান অনেক সাধনা ও চেষ্টার ফলে উপস্থিত হয়। 
এইরূপ জ্ঞান হওয়ার পূর্বে ভগবানে টান হওয়৷ দরকার, যেমন বিষয়ীর বিষয়ে, সতীব 
পতিতে, কপণের ধনেতে টান, সেই রকম টান হওয়া] চাই । যেমন মাতাল মদে আকুষ্ট 
হয়, সেইরূপ ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া চাই । গীতায় ভগবান বলেছেন, “ধ্যায়তো 
বিষয়ান্‌ পুংসঃ সঙ্গস্তেষ,পজীয়তে”__বিষয়ের ধ্যান করতে করতে যেমন তাতে 
অত্যানা ক্ত এসে জীবকে ধীরে ধীবে বিনাশের পথে নিয়ে যায়, ধর্মসম্বদ্ধে এরূপ আসক্তির 
দরকার ; ভগবানের ধ্যান করতে করতে গ্ররূপ আসক্তি উপস্থিত হলে মানব বিনষ্ট না 
হয়ে মুর্তির দিকে সত্বর অগ্রসর হয়। 

প্রথমতঃ ধরা ভক্ত, ভগবতপ্রেম ধার্দের জীবনকে পলিত্র করেছে, তীরের অপুৰ 
ভাব দেখে সাধারণ মানবের মন আকৃষ্ট হয়ে সেইরূপ হওয়ার জন্য ইচ্ছা হয় । বিষয়ে 
যেমন আসক্ত হয়, এও সেই প্রকার আসক্তি । 'প্রভেদ এই, ইহ উচ্চ বিষয়-অবলম্বন 
হওয়াতে ভগবানের 1দকে নিয়ে যায়। ৫সই হেতু দেবধি নারদ প্রড়তি আচার্ষের 
বলেছেন যে, কামাদি রিপু তত দিন, যতদিন উহাঁরা প্প-রসাদি-বিষয়াবলম্বনে মনে 
উাদত হ্য়, কিন্ত একবার উহাদের মোড় ফিরিয়ে দিতে পারলে উহাবাই ভগবানলাভের 
সহায় হয়। কোন কামনা পূরণ করার জন্ত লোকে প্রথমতঃ ভগবানকে ডাকে, কেননা 
তাতেই সর্ব কামন। পুর্ণ করবার শক্তি বঙতমান। সকাম মনে ডাকতে ডাকতে মানব 
যখন একবার তাঁকে ভালবেসে ফেলে? তখন আর তার পালাবার পথ থাকে না। 
সকাম ভালবাস! হতেই ক্রমে ক্রমে নিষ্ষাম প্রেম এসে উপস্থিত হয়। এই নিষ্কীম প্রেম 
হলে আর পতনের আশঙ্কা থাকে না। শাগ্িল্য খষি এই প্রেমের লক্ষণ £ধরে বলেন, 
“সা পরাজুরক্তিরীশ্বরে”_ ঈশ্বরে যে পরম অন্ুরীগ তাই প্রেম, তাই পরাভক্তি। 
ভক্তরাজ প্রহ্লাদও একস্থলে বলেছেন, “যা গ্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষনপা়িনী । 
ত্বমনুম্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু ॥৮ -হে ভগবান, বিষয়্ীর বিষয়ে যেমন টান, 
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তোমাতে আমার যেন তদ্রুপ টান হয়। মনে হয় যেন প্রহ্লাদ অতি সামান্য কথা 
বলেছেন, কিপ্ত তলিয়ে দেখলে এর সার্থকতাগুউিপলব্ধি হয় । সাংসারিক ভাব হতে 
উচ্চ কল্পনা সাধার৭ মানবের আসে ন।। সংসারে পিতা-মাতাকে, বন্ধুকে ও ন্বামী 
প্রভৃতিকে যেমন ভালবাপ। যায়, তেমন ভালবাঁসা ৭া মনের টাঁন ভগবানে হলে 
ভগবানলাভ অতি সন্নিকট হয়। 

বৈষ্বগণ এইজন্য ভক্তির পাঁচ ভাগ্র করেছেন । তাঁর! দেখেছেন যে, প্রতোোক 
লোকের প্রবুত্তি-অন্তসারে এক একটি পাথিব সম্বন্ধ অতি মধুর বলে উপলব্ধ হয়। 
মহাভারতে দেখতে পাই-_ভীক্ষ উদ্ধব, বিছুরঃ অজুনি, যুধিষ্টির প্রভৃতি নানা লোকে 
এক শ্রীকৃষ্ণকেই স্ব স্ব প্রাণাপেক্ষাও অধিক ভালবাসছেন। কিন্তু সকলে তাঁর সহিত 
একই সশ্বন্বস্তাপন কন্তে পাঁনছেন ন11 বিছুরের দ্বাশ্যভাব, অজ্জ্নের সখ্যভাব। ভাব ও 
প্রবৃত্তি অনুসারে এক একজন আবার এক এক কর্মে নিযুক্ত ৷ উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের নিকট গী'তা 
শ্রবণ করে ও তার পাছুক! নিয়ে ব্দরিকা শ্রমে তপস্যা করতে চললেন । বিছুর নানারূপে 
সেবা ও নানা তীর্থ পর্যটন করে পরে পরমহংস-পর্দবীলন্ধ অদ্ৈতজ্ঞানে শরীরত্যাগ 
করলেন, অজুন আবার সেই গীতোক্ত জ্ঞানলাভ করে অলৌকিক উদ্যমের সহিত যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হলেন। গোপীদের আবার অন্ত ভাব । শ্রীক্ৃষ্ণকে চিন্তা করতে করতে তারা 
গৃহকর্ম, স্বামী, পুত্র, কন্তা, এমন কি তাদের দেহ পর্যন্ত তুলে শ্রীকৃষে তন্ময় হযে 
গিয়েছিলেন। একজন গো (পিকা তীর স্বামিকর্তৃক গৃহে অবন্দ্ধা হয়েছিলেন । ফল এই 
হল যে, তিনি ভগবান শ্রীরুষ্েের ধ্যান করতে করতে তন্ময় হয়ে সমাধিতে শরীর 
পরিত্যাগ করলেন । একথা ভাগবতে লিপিবদ্ধ । আবার রাসলীলার কথ! মনে হলে এই 
তন্ময়ত্বের ভাব আরও স্পষ্ট বোঝা যায়। রাসলীলার সময় শ্রী হঠাৎ অন্তুহিত হন, 
তখন গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করতে করতে এমন তন্ময় হন যে, আপনাদের পৃথক্‌ 
অস্তিত্ব সম্পূর্ণ ভূলে গিয়ে “আমিই শ্রীকুষ্ণ' এইভাবে ভগবানের লীলাঙ্গকরণ করেছিলেন। 
ভক্তির চরমে এমন তন্ময় হয় যে, উপাস্ত-উপাক এক হয়ে যায় । শ্রীমতী রাধাকে এক 
সময়ে জিজ্ঞাসা কর! হয়েছিল, তুমি শ্রীকৃষ্ণকে কি ভাবে দেখ?” তাতে তিনি উত্তর 
করেন, “নাঁদৌ রমণো নাহৎ রমণী,” অর্থাৎ আমি একেবারে ভূলেছি যে, আমি রমণী 
এবং তিনি পুরুষ ও আমার স্বামী__এইঞজন্য আমি তীঁকে ভালবাসি । শ্রীরুষ্ণের প্রতি 
আমার প্রেম সাধারণ স্ত্রীর প্রেমের ন্যায় শরীরান্থরাগ বা গুণান্ুরাগ-অবলদ্বনে প্রবাহিত 
নয়, কিন্ত হেতুণন্ত হয়ে খতঃই সর্বদা প্রবাঁহত থাকে । আমরা দেখলাম যে, ভক্তির 
চরমে দেহাত্মবুদ্ধি ও ক্ষুদ্র আমিহ একেবারে চলে যায়। এখন জ্ঞানীর সম্বন্ধে ইহা 
কতদূর সত্যা, দেখা যাঁক। জ্ঞানী বলেন, এই “আমি" ঠিক নয়, মাষা, তবে কোন্টি 
প্রকৃত “আমি” ? প্রকৃত “আমি” শরীর, মন প্রভৃতি সকলের অতীত ও এদের সাক্ষিম্ববপ, 
সকল অবস্থায়ই একরূপে বঙমান, হ্রাস-বৃদ্ধি নেই । এই 'আমি, সকলেতে । আমাদের 
এই ক্ষপ্র আমি" সেই মহান্‌ 'আমিতের অংশমাত্র | সেই মহান্‌ আত হতে এই ক্ষ 
আগিসত্বের উদ্ভব । জ্ঞানীর উন্দেশ্ঠ, এই মহাঁন্‌ আমিত্ের সর্বদা উপলব্ধ করা, এই ক্ষুদ্র 
“আমিকে সেই £হা'ন্‌ আমিতে ডুবিয়ে দেওযা। 
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অতএব দেখা গেল, ভক্তের তন্ময়ত্ব ও জ্ঞানীর মহাঁন্‌ আমিত্ব একই | ভক্ত ও জ্ঞানী 
উভয়েই ক্ষুদ্র আমিত্বকে ডূবাতে চাইছেন । হম্মানকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়, *্তুমি 
কি ভাবে রাঁমচন্দ্রকে উপাঁসনা কর ? তাতে তিনি উত্তর করেন, ণ্যখন আমার মন 
শবীর ও হীন্দ্রয়াদিতে নিবদ্ধ থাকে তখন দেখি-তিনি গ্রভৃ ও আমি তীর দাস। যখন 
আপনাকে জীবাম্মা বলে অঙ্থভব করি, তখন দেঁখি__তিনি পুর্ন ও আমি তাহার অংশ। 
তিন কর্ষঘ্বরূপ এবং আমি সেই সূর্যের বহু কিরণের একটিমাত্র । আধার যখন আমার 
মন সমাধ-অবলম্বনে সকল উপাধির বাইবে যায়, তখন দেখি_-তিনি ও আমি এক ।” 
অতএব বোঝা! যাচ্ছে যে, স্থল শরাবে ও স্বার্থপরতাঁর মধ্যে মন থাকলে 'সোইহং' বল। 
গিরর্থক। জীবান্সা বলে আপনাকে উপলদ্ধি করলে মানব আপনাকে ভগবানের 
অংশমাত্র বলে বোধ করবে, তখনই তার উপাস্তের মহিত অভিন্ন ভাব আসবে । 
মণের অবস্থাভেদে দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ এসে উপস্থিত হয়। 
এই জন্য ভিন্ন ভিন অধিকারীর উপযোগী এই তিন প্রকার মতই শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ দেখতে 
পাই। আমর। দেখলাম" ভক্ত চায় সব ভগবানের পাদপন্ে সমর্পণ কবে ক্ষুদ্র আশিতের 
বিনাশ করতে । আর জ্ঞানীও বলেন, “মুক্তি হবে কবে, আমি" যাবে যবে ।” আমিহই 
জঞ্জল। অতএব উভয়েরই উদ্দেশ্য এক, কেবল কথাৰ প্রভেদ' লোকে বুঝতে পারে না। 
কিন্ত ঠিক ভক্ত ও জ্ঞানী কথায় ভোলে না। তাঁর। চায় যবার্থ সত্য অনুভব করতে। 
উত্তরগীতায় আছে, “মথিত্ব। চতুরে! বেদান্‌ সর্বশান্্ীণি চৈব হি। সারং ভু যোগিনঃ 
গীতীস্তক্রং পিবন্তি পণ্ডিত: ॥”- সারবস্ত অর্থৎ শাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য ভগবানকে 
ছেড়ে প্ডিতগণ কেবলমাত্র বাগাডম্বরবপ ঘোল খেয়ে থাকেন | জ্ঞানী পুক্ুষই দুগ্গের 
সারবস্ত মাখনের হ্যায় সার গ্রহণ করে থাকেন । উত্তরগীতায় এ সম্বন্ধে আর এক শ্লোক 
আছে-_- 
“যথা খরশ্চন্দনভারবাহী 
ভারস্য বেত্ব। ন ত চন্দনস্য |” 


অর্থা চন্দনকাষ্ঠের ভারবাহী গদর্ভ তাঁর বধ়েই মরে, চন্দনের গন্ধ অনুভব করতে পারে 
না। পাণ্তিত্যাভিমানীর এই দশা । 

কার্ধে পরিণত না করলে শাস্ত্ব্যাখ্য! শোনা আর ন।-শোন। উভয়ই সমান । সত্য 
অন্নভৰ করতে হবে, জ্ঞান ও ভক্তি জীবনে পরিণত করতে হবে। উন্নত হলে জ্ঞান, 
শক্তি ও যোগ তিনটির প্ররোজন। ছুটি পাখা ও একটি পুচ্ছ ন! হলে পাখী উড়তে 
পারে না। এইরূপ জ্ঞান, ভক্তি ও যোগ--এ তিনটি না থাকলে যথার্থ উন্নতির পক্ষে 
বিশ্ব ঘটে । জ্ঞানবিচারবিরহিত ভক্তের মন কীর্তনের সময় ঘেমন উচ্চে উঠে থাকে, 
কীর্তনান্তে তেমনি আবার বিষয়ের প্রলোভনে পড়ে যায় । বিচারবিবেকবিরহিত মনকে 
তখন ধরে রাখা অসন্ভব। জ্ঞান-বিচার ও যৌগ সে সময়ে সমতা-রক্ষার সহারক | 
মনকে আয়ত্ত করতে হবে । সে শক্তিও আমাদের ভেতরেই আছে। 

মন-মুখ এক করাই এই ব্ষিধের প্রধান সাধন। পত্রমহংসদেব বলতেন, মন-মুখ একক 
ঈরার নামই প্রকৃত সাধন । যদি কেহ মন-মুখ এক করে তার নিকট প্রার্থনা করে, 
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তিনি কি তাহা পুর্ণ করবেন না? বের গল্প স্মরণ কর। সে মন-মুখ এক করে বে 
ভগবানকে ডাকছিল/। কোন সহায় ছিল না, এমন কি গুরুর সহায়তা পর্যস্ত ছিল ন৷ 
মন-মুখ এক করেছিল বলেই ভগবান গুরু দিলেন ও তাঁকে দর্শন দিলেন ! মন-মুখ এ 
হলে ঘা কিছু দরকার, তিনি জুটিয়ে এনে দেবেন। গীতাতেও আমাদিগকে বলছেন 
“মন-মুখ এক কর 1” যুদ্ক্ষেত্রে অর্জুনের মনে মোহ ও ভয় এসেছিল । মোহ- আত্মীয 
স্বজনের জন্ত, ধারা যুদ্ধার্থী হয়ে কুরুক্ষেত্রে দণ্ডায়মান । ভয়-ইচ্ছা মৃত্যু ভীন্ম, সম 
কর্ণ, শঙ্জীচার্য.দ্রোণ, শিবপ্রদবরদর্পা জয়দ্রথকে বিপক্ষে প্রতিদন্দী দেখে। ই হাঁদের সে 
যুদ্ধ সোজ। নয় । মায়ার অপূর্ব প্রভাব! অর্জনের হ্যায় মহাপুকষেরও সাময়িক মো! 
ও ভয় এসেছিল। এবপ মোহ ও ভয় মানবের স্বাভাবিক । তিনি তার কর্তব্য তু 
গিয়েছিলেন । ভেতরে শোক, ভয় ও মোহের নিমিত্ত যুদ্ধত্যাগের সংকল্প ও মুখে ধরে 
ভানে যুদ্বোগ্ম ত্যাগ করে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করবার কথা বলেছিলেন । ভগবা। 
অন্তর্ধামী, তিনি বলেছেন_- 
«“অশোচ্যানম্থশো চস্তরং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে। 

অর্থাৎ তুমি পণ্ডিতদের মতো, ব্রক্মজ্ঞানীর মতো! কথা বলছ, আবার আখত্মীয়-্থজনে 
জন্য শেক করছ। যথার্থ জ্ঞানী নিজের বা অপরের শরীরনাশেও শোক করেন ৭ 
তোমার কথায় ও কাজে মিল নেই । পরমহংসদেবও আমাদের এ কথা বলতেন, “১, 
মুখ এক কর।” মন-মুখ এক হলে উন্নতি কে রৌধ করে? এক সাধনপ্রভাবে 
কিছু দরকার, আপনি এসে উপস্থিত হয় । 

পূর্বোক্ত প্রথম গ্লোকটি এবং নিম্নোক্ত শ্লোকটি মনে রেখে জীবনে পরিণত কর 
পারলেই ধর্মলাভের বাকি থাকে না। 

“সর্বধর্মীন্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং বূজ |” 
অর্থাৎ মন-মুখ এক করে আমার শরণ গ্রহণ কর। আর একটি কথা আমরা সকলে 
তুণে গেছি-_সর্বভূতে নাবায়ণ-জ্ঞান। পরমহংসদেব বলতেন, “সংসারে ধনী লোখে 
ব।ড়ীব চাঁকরানীর মতো! থ|কবি ।” চাঁকরানী নিজের সন্তানের মতে। প্রভুর ছেলেছে 
মাঘ করে, কিন্ত জানে যে, যখন তাকে বিদীয় দেবে, তখনই যেতে হবে। এ 
প্রকাবে সংসাবে থাক। স্্ী-পুত্র তিনিই স্ন্তস্বরপ তোমার কাঁছে রেখেছেন । ন্যস্ত ম্ব*ণ 
বা কেণ. তিনিই স্ত্রী-পুত্র নানা মুত্তিতে তৌমীপ সেবা গ্রহণ করছেন। ঘয| কিছু ক 
তারই মেবা করছ। কার্গালীকে খাওয়াচ্ছ, কি ভিক্ষুককে একটি পয়সা দিচ্ছ_-তিণি 
ভিক্ষুক ও কাঙ্গালী রূপে তোমার সেবা নিচ্ছেন । এই ভাব মনে রেখে কাজ কৰে 
অহকার ত্যাগ করো। অহঙ্কারেই সর্বনাশ । এই ভাব পেলে আর ভয় নেই, কিছু 
আর বাধতে পারবে না। ভগবানের শ্রীপাদপঘ্মে এই প্রার্থনা, যেন এই ভা 
সবতে।ভাবে আমাদের দকলের মনে আজ হতে উাঁদত থাকে। 
গু হরি: গু। শাস্তিঃ! শাস্তি, !! শাস্তিঃ !!! 


| ২৪শে পৌষ, ১৩১০, বালি হবিসভায় প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ | 
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বেদান্ত ও ভক্তি 


বাঙগলাদেশে জ্ঞান ও ভক্তির ধারণা 


এদেশে ভ'ওর প্রাধান্ত। কোমলাঙ্গ, কোৌমলম্বভাব বাঙালী--ভি ধ ধর্মই বোঝে 
_ভ।ত্তশাঞ্্রেব শব্বাবলী-( যথ।- দর্শন, ভাব, প্রেম, সান্তিক।খকাব ইত্যাদি ) প্রয়োগে 
₹চতুব | বাঙ্গলাব কৰি জয়দেব, বিছ্যাপতি, চণ্তীদাঁস প্রভূত ভন্ষ্ব, ভানবাসাব 
টখাই গেষেছেন। আধুনিক কবিবাঁও “মহাঁজনে| যেন গতঃ” বলে প্রধানত" মেই 
থেই নৌকা চাঁলিযেছেন। ৪০০ বসব পূর্বে যে মহপুক্ষ ব্্দেশ ধন্য করেছিপেন-- 
মপূর্ব প্রেম ও অলৌকিক ত্যাগের মিলনভূমি ধার জীবন, ভগবান শ্রীকষেপ বুন্দাবণ- 
নীলা পবিত্রতা ধববাব "প্রধান সহায-তিনিও ভেতবে যাই থাক, থাইবে ভাগ্ুব 
কথাই জনসমাঁজে গ্রচাব করেছিলেন এবং ভক্তিব প্রভাবেই বাঙ্গালীব দষে বাঁজত্র 
বস্তা করেছিলেন । বাঙ্গালীর দেশ, শবীব, স্বভাধ, ভাষা, কবিতা ও পবে তহাস 
৬ক্র বিশেষ উপযোগী ন। হলে কখনই আমাদেব ভেতব ভল্গব্তাৰ ভগবান 
শীকৃষচৈতন্য ভাঁরতীব আবিভাব হত ন]। 

বাঙ্গণাষ ভক্তি-ধর্ম যেমন প্রবল, জ্ঞান ও জ্ঞানেব চর্চাও আবাব তেখনি বিরল। 
“ইনি বড জ্ঞানী ও বিচাবষাঁন”-_একথা বললে দেশেব অধিকাণশ লেকে ভাবে-_সে 
মাবাব কি? ইনি তে। কীর্তনে নাচেন ন।! কই ভগবতপ্রেমে তো এব অঙ্গ প্রত্যঙ্গেব 
ধকৃতি উপস্থিত হয না! আবাব যদ কেহ জ্ঞানশান্ব-পবিচিত সমাধি, অস্তি-ভাতি- 
প্রিয়, পরকোষঃ সপ্তভমিকা, তবমসি শ্বেতকেতে। ইত্যাদি শন্দ প্রযোগ কবেন, তা 
হলেই চক্ষৃস্থিব। অধিকাংশ শ্রোতা এদিক-ওদিক দেখে পাশ কাটাতে ব্যপ্ত গন। 
কেহব। বলেন “শুষ্ক মার্গ' | কেহ বা গোডামিব শোতে গা ঢেলে, আঁ একটু অগ্রসব 
ইয়ে বেদান্ত”, “অদৈতবাদ"”, 'নান্তিকতা, “ঈশ্বরাঁবমাননা", নবকে যাবাব প”-সৰ 
একই কথা স্থিব সিদ্ধান্ত করে নাসিক উত্তোলন ও ঘ্বণাব চক্ষে দৃষ্টি নিশ্সেপ কবেশ। 

বাস্তবিক কি তবে ভক্তি ও জ্ঞান-পথেব সামঞ্জস্য নেই? জ্ঞান ৪ ভর্্ণামলনভমি 
ককেহইস্পর্শ করতে পাবেন না? 


দর্মশাস্্রাদিতে জ্ঞান ও ভক্তির অদ্ভুত সামগ্ুস্ 


শান্্রপাঠে অবগত হই, ভক্তিশান্ত্রের ভেতরেই কত জ্ঞানের কথা! ভ হপ্রধাণ 
শান্র বিষ ভাগবতে পদে পদে জ্ঞান ও অঠ্বৈতবাদেব অবতারণ1। নাবদার্দি ভগবদ- 
তক্তেবা ব্রহ্মজ্ঞানের নিন্দা কবা দূরে থাকুক, তাঁর জন্ত কত যত্ত, কত তপস্যাই কবেছেন। 
ূর্ণাবতার ভগবান শ্রীকুষ্ণ ব্র্ষজ্ঞানে অবস্থানের জন্ স্বয়ং প্রয়াসী » ভন্গশগ্রণী উদ্ধবকে 
তিনি একান্ত, তুষাবধবলিত, সৌন্দর্য ও গান্ডীর্ষের উদ্ধাহভূম বদবিকাশ্রমে জ্ঞানসাধনার্থ 
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পাঠাচ্ছেন, তক্তি ও প্রেমের মৃতিরূপিণী ব্রঞ্জাঙ্গনাদের ধ্যান ও জ্ঞান-বুদ্ধি করবার জ) 
“কোকিলকৃজিত কুঞ্জ'-মধ্য হতে অন্তর্ধান হচ্ছেন। আবার, অনগ্ভচিস্ত তন্মনন্ক 
গোপিকাগণ কিশোর ভগবানের কমনীয় মৃত্ি ধ্যান করতে করতে “আমি বা্বদেব, 
ইত্যাকার একতাজ্ঞানের আভাস অনুভব করছেন। এমন কি, প্রেমের উজ্জলভূমি 
ভগবান শ্রীরুষ্চৈতন্তও স্বং কেশব ভারতীর নিকট হতে “তুমিই সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ 
ও পূর্ণন্বূপ'--এই মহামন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করছেন। 

অন্যদিকে আবার কুমার-সন্্য।সী, ত্যাগ ও জ্ঞানের জলন্তযৃতি, ভগবান শঙ্করাচা 
_-বৌদ্ধ বিপ্লবের পর যিনি সমগ্র ভারতে বেদ ধর্মের সনাতন ধ্বজা পুনরুত্তোলন 
করেন-_-শিবাবতার সেই মহাবীরের, তক্তিন্থধাপ্নতত হরি-হর-গিরিজা ও গঙ্ধা- 
স্তোত্রাদির পাঠে কে ন। বিমোহিত হয়ে থাকেন ? মায়াগন্ধহীন পরমহুংসাগ্রণী মহাতেজা 
ভগবান শুক স্বয়ং ভাগবত-বক্তা। সনক-সনাতনাদ্দি আত্মারাম মুনিগণ ভগবানে 
অহৈতুকী ভাক্ত করছেন। বেদযৃতি মহাজ্ঞানী ভগবান কৃষ্ণঘৈপাঁয়ন ভগবদ্ূক্তির 
উচ্ছাস লিপিবদ্ধ করে শান্তিলাভ করেছেন । এমন কি 'জ্ঞান সিন্ধু" 'জগদ্‌-গুরু' মহাদেব 
যিন স্বয়ং তক্তিতন্বের প্রধানাচার্য-_হরিভক্তি প্রদান করে মহামু্ন নারদের জীবন 
চিরকালের জন্ত ধন্ঠ করছেন । 

অতএব আমাদের পুর্ব প্রশ্নের সামঞ্জস্য নিশ্চিত আছে। স্থির মনে শ্রদ্ধার সহিত 
পূর্ব পূর্ব আচার্ধগণের পদদপ্রান্তে জিজ্ঞাস্থু হয়ে বসলেই বুঝতে পারব । 

জ্যোতির্ময় আম্ম।-পক্ষী অনন্ত চি্দাকাশে উডবান প্রর।স পাচ্ছে । জ্ঞান ও ভক্তি 
তার বিস্তারিত পক্ষদ্বয়্ এবং যোগ গতিনিয়ামক পুচ্ছ । তিনটি অঙ্গ সরল ও সমানভাবে 
পরিবধিত ন। হলে উড্ভবার চেষ্টা বুথ।। পক্ষদ্বধয্ না থাকলে গতি-শক্তিই সম্ভবে না। 
আবার সংযমপুচ্ছ না৷ থাকলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে শক্তি অন্থদিকে ব্যয়িত হয়, অভ1& ফল প্রদান 
করে না? বেদমৃতি তপোধন ব্যাস এই মহাসত্যের উপদেশ .করেছেন। যে কোন যুগে, যে 
কোন দেশে, যে কোন ধর্মে যত ধর্মবীর, অবতার, আচার্য মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করে ধরা 
ধন্য করেছেন, কামকার্চন-স্বার্থপরতার উন্মান্ততা ও কোলাহলের মধ্যে ধারের অলৌ।কক 
জীবন “স্ূর্যকোটি প্রতীক শং চন্দ্রকোটিস্বশীতলং ধর্মালোক বিস্তার করে হতাশ মানবের 
নয়ন মন ব্তম্তিত ও প্রবুদ্ধ করেছে, বসন্তাগমে বৃক্ষলতিকার স্টার যাদের আগমনে মৃত 
মনে নৃতন প্রাণ সঞ্চারিত হয়ে মরুভূমির ধুসরতা৷ হবিৎ-পুঞ্জে পরিণত করেছে-তাদের 
জীবনবেদ পাঠ করে জ্ঞান ও ভক্তির কি বিচিত্র সন্মিলন দেখতে পাওয়া যায় ! জ্ঞান 
ও ভক্তির অপূর্ব পরিণয় তাদের জীবনে যে কি মহান্‌ উদারতা! প্রসব করেছিল, ত৷ 
জগতের ধর্মেতিহাস-পর্যালোচনায় সম্যক বুঝতে পারা যায়। এই উদারতার বলেই 
শ্রীচৈতন্ত যবন-হুরিদাসকে শিষ্ঠ করতে এবং আচগালে প্রেম দিতে কুন্তিত হন নাই, 
এই উদারতার বলেই ভগবান ঈশ! সামারিটান্-কন্তার জলপান, বেশ্টা-মেরীর সেবা- 
গ্রহণ এবং য়াহুদী ও অন্য জাতিকে সমানভাবে ঈশ্বরতত্ব উপদেশ করেছিলেন , ইহার 
প্রভাবে ভগবান শাক্যসিংহ জ্ঞানের সুদৃঢ্তস্তস্বরূপ হয়েও বিশ্বিসারযজ্ঞে একটি ক্ষুদ্র 
নগণ্য ছাগশিশ্তরর জন্ঘ নিজ জীবন উৎসর্গ করতে প্রসন্নচিত্তে উদ্যত হয়েছিলেন । 
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গাহস্থ্য ও সন্নযাসের অপূর্ব সম্মিলন, তেজ ও মাধুর্ষের বাচত্র সমীধেশ, ভারতের 
পূর্ণীবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রে অজুনকে বলেছিলেন, “মাচ্ষ কেহই 
আমায় এককালে ছেড়ে অবস্থিত নয় ; সকলেই ভিন্ন ভিন্ন পথে আমার দিকে আসছে ; 
যেদিক দিয়েই যাক না কেন: আমি তাকে সেই দিক দিয়েই ধরি।” 

হৃদয় ও মন্তিষ্ক সমানভীবে বধিত এমন লৌক জগতে অতীব বিরল। একটি 
অপরটির ব্যয়ে বধিত হচ্ছে, একটি বেডে অপরটিকে আওতায় ঘিরেছে-__ইহাই 
সচরাচর দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু হৃদয় ও মস্তিষ্ক সমভাবে পুষ্টিপ্রাপ্ত হয়ে সমভাবে 
কাধ করছে-_হৃদয় একদ্রিকে ভাবের সাগর হয়ে সমস্ত জগংকে আপনার করে নিয়ে 
অত্যন্নপমাত্র ভাবম্পন্দে নেচে উঠছে এবং মস্তিষ্ক অপরদিকে কূট জটিল প্রশ্বসমুদয় ছিন্ন 
ভিন্ন করে ভেতরের সারবস্ত-গ্রহণে সমান পারদর্শী হয়ে উঠেছে- ইহাই আদর্শ এবং 
দেব ও গুরুর বিশেষ প্রসাদ ভিন্ন পাওয়? অসম্ভব | জ্ঞান ও ভক্তির আবহমানকাল ধরে 
যে বিবাদ, তার প্রধান কারণ ঠিক এইখানে পাওয়। যায়। গৌঁড়ামি, সন্কীর্ণতা, 
হীনবুদ্ধি, একদেশী ভাব-_-এ সকলই হৃদয়-মন্তিষ্কের অযথা সংস্থাপনের ফল এবং ধৈর্ধ, 
বীর্য, শ্রদ্ধা, উদারতা, এমনকি জীবনুক্তিও ইহাদেরই যথাযথ সংস্থানের ফল। মুল 
হওয়া আর কিছুই নয়--নীতি, চবিক্ধ প্রভৃতি খন আর প্রপ়াস করে বক্ষা করতে হয় 
না, নিংশ্বাস-প্রশ্বাস ও বক্তসঞ্চালনাদির হ্যায় স্বাভাবিক ও সহজ হয়ে আসে। তখনই 
মানুষের আপন মন গুরু হয়ে দাড়ায়, যাহা ভাল বলে গ্রহণ করে তাহা নিঃসংশয়ে ভাপ 
হয় এবং যাহ] মন্দ বলে, তাহ তেমনি নিশ্চিত মন্দ হয়। তখন “মা আর তার প। 
বে-তালে পডতে দেন না ।” 


স্তান ও ভক্তির বিরোধ কোথায় 


তবে জ্ঞান-ভক্তির বিরোধ কোথায় ?--পথে ও কথায়। কথার বিবাদ মিটে 
গেলে বে!ধ হয় জগতের চার ভাগের তিন ভাগ ঝগড়া মিটে যায়; এক শব্দে তিন্ন ভিন্ন 
বন্থু লক্ষ্য কহে, অথব। এক শব্দে একই বস্র ভিন্ন ভিন্ন ভাব লক্ষ করে আমাদের মধ্যে 
যত বিবাদ উপাস্থত হয়। আমেরিকার স্ুবিখ্যাত ক্রমবিকীশবাদী পণ্ডিত জন ভিম্ক 
বলেন, বিরুদ্ধ পক্ষের ভাব ও দৃষ্টি নিয়ে দেখবার শক্তিহীনতাই যত বিবাদ-বিসংবাদের 
কারণ। হারবাট“ম্পেন্সর আর একটু অগ্রসর হয়ে এই রোগের কারণ ও ওযধ নির্দেশ 
করেছেন--জয়ের আদর কমে আমাদের হাদয়ে যত সত্যের আদর বাড়বে, আমাদের 
[বরুদ্ধ পক্ষ এত দৃট়তার সহিত কেন স্বমত পোষণ করে তাঁর কারণ-অন্বেষণের চেষ্টাও 
আমাদের ভেতর তত বলবতী হবে এবং “লক্ষ্য-বিষয়ে তারা এমন কিছু দেখেছে যা 
আমরা এখনও দেখতে পাঁচ্ছি না'_-এই ধারণার সঙ্কে সঙ্গেই আমাদের তারা যতটুকু 
সত্য পেয়েছে, তার সহিত আমরা যতটুকু পেয়েছি, তার সংযোগের চেষ্টা! হবে ।” 
পরমহংসদেব এ বিষয়ে তার সেই সুমিষ্ট গ্রাম্য ভাষায় বলতেন, ”গরে, কোনও 
জিনিসের "ইতি" করিস্নি-ভগবান তো! দূরের কথা। 'ইতি' করা, “এটা এই-- 
এছাড়। আর কিছু হতেই পারে না” মনে করা, হীনবুদ্ধির কাজ ।” 
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অনন্ত ঈশ্বরে 'ইতি'_অসম্ভব 


অনন্ত ঈশ্বরের অনন্ত ভাবের খেলা-_এই ব্রন্ষা্ড। ক্ষুদ্রাৎ ক্ষুদ্রতম-এর এক-একটি 
অংশও অনন্তত্বের পরিচয় দেয় । একগাছি তৃণ, একটি বালুকণা বা বিশেষ শক্তিশালী 
অণুবীক্ষণ গ্রাহা একটি প্রাণিবীজের শরীরগঠন ও গুণ ইত্যাদির ইয়ত্তা কে করতে 
পারে? সেইজন্যই বেদ বলেছেন, পপুর্ণমদঃ পূর্ণ মিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদ্দচ্যতে ৷ পূর্ণ 
পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাঁবশিষ্ুতে 1” পুর্ণ তিনি, পূর্ণ তার জগৎ; সেই পূর্ণানস্ত-স্বরূপ 
হতেই এই অপীম জগৎ প্রস্থতঃ কিন্তু তাতে তার হানি বা হাস হয়নি। কারণ অনন্ত 
পদ্দার্থ হতে অনন্ত পদার্থ নির্গত হোক ন1। কেন_-ঘে অনন্ত সেই অনস্তই থাকে । 

বাস্তবিক মানব নিজেও অনন্ত এবং অনন্তের সহিতই চিরকাল খেলছে । করতলা- 
মলকবৎ” অনন্তকেই সে ধরছে, ছুইছে, দেখছে, শুনছে । কেবল তার ভেতর কি একট 
কোথায় গোলমাল হয়েছে যার জন্য সে তীতে সান্ত বুদ্ধি করছে । পিতা-মাতি, ক্দী- 
পুত্র, বন্ধু-বান্ধব, জড়-চেতন, উচ্চ-নীচ, ক্ষ্র-মহাঁন--সকল স্থানে একবার সেই অনন্ত 
বুদ্ধি আন দেখি-ধরা স্বর্গ হবে; শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু কোথায় লুকাবে : ধর্ম, 
ভক্কি, মুক্তি আর কাল্পনিক ধোয়া! ধোয়া শব্দমাত্র থাকবে না; আর সর্বত্র সকলের 
মধ্যে দেখবে-_-সেই জীবন্ত বিশ্বরূপী বিরাঁট, সেই “সর্বতঃ1' পাঁণিপাঁদন্তৎ সর্বতৌইক্ষি- 
শিরোমুখং?, সেই ভীষণ হতেও ভীষণ এবং শোভন হতেও শোভন, নিবিড আধার ও 
অনন্ত জ্যোতিহিল্লোলের বিচিত্র সমাবেশ, করালবদন। শবশিবা ! এই দেবনুর্লভ 
ূর্ণদর্শনের প্রথম সৌপানই হচ্ছে_ইতি না করা” । 


“আমি? ও তুমি' 

“আমি' ও তুমি'-_এ ছুটি অতি সহজ কথা । জন্মাবধি মানুষ বোধ হয় এ দুইটি 
যতবার উচ্চারণ করে, ততবার আর কোনটির করে না। এ ছুটি পুথক ভাব জীবনে 
প্রথমেই শিক্ষা হয় ; আবার এই ছুই বস্তু এতই বিরুদ্ধ-ভাঁবাপন্ন যে এ দুটিতে গোল 
হবার আদৌ সম্থাবন| নেই । কিন্ত জ্ঞান ও ভক্তির বিরোধ বোধ হয় এ ছুটি শব্দ হতে 
যত হয়েছে, এত আব কিছুতে হয়নি । 


তুমি” ও ভক্তি 


ভক্ত বলেন-_ ঠাকুর ! আমি কিছ নই, তুমিই সব। রোগে-শোকে জর্জরীভূত, 
কাম-ক্রৌধে উন্নত্তপ্রায়, যশ-মানের কাঙ্গালী,!' বাধুর হ্যায় অস্থির-মতি_এ “আমি"র 
আবার শনি আছে? এ 'আমি'র দ্বার আবার সাধন হবে, ভজন হবে--তোঁগাঁয় 
পাঁব? হুলে শিলা ভানা, বানরের সঙ্গীত আকাশ-কুন্গমও কোন কাঁলে সতা হতে 
পারে ; কিম্ত এই নগণ্য “আমার' শক্তি আছে এবং সেই শক্তিতে তোমায় ধরব-_-ইহা 
কখনও সম্ভন না । তুমি আমার প্রাণের প্রাণ, সর্বস্ব ধন; তোমার যা ইচ্ছা তাই পূর্ণ 
হোক । নাহং নাহং_তুঁহ ভু তুঁহু তুঁহু।” ভক্ত দেখেন এক মহ্তান্‌ “তিমি ধার 
নিয়মে সূর্ম-তারকা ফিরছে, অগ্নি জ্যোতি দিচ্ছেঃ মৃত্যু সমুদয় গ্রাস করছে। ভক্ত 
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দেখেন, সেই 'তুমি' আবার প্রাণের প্রাণ, নয়নের জ্যোতি, বাহুর শক্তি; প্রেমই তার 
স্ববপ, তিনি পরম স্থন্দর !! সে সৌন্দর্যের কাছে আর সকল সৌন্দর্য অন্ধকারে পরিণত, 
সে বীর্যের কাছে অন্য সকলের বীর্ম পরাহত। এই মহান তৃমি-নিকট হতেও নিকটে, 
আপনার হতেও আপনাব। মোহিত স্তম্ভিত হয়ে ভক্ত একেই ইঠ্টদেব বলে ববণ 
করেন এবং 'তুমি'-নাম-মহামন্ত্রে মহোৌৎসাহে দীক্ষিত হন। 


আমি' ও জ্ঞানী 


শুগানী দেখেন, শরীর প্রতনিধত পরিবঙনশীল , »নও তদ্রপ-ফিবছে, ঘুবছে, 
বাঁছে, কমছে। চক্দ্রোদয়ে সমুদ্রবারির ন্যায় ভাবরাঁশি কখন উত্তাল তরন্দ তুলে গভ'ব 
গর্জনে ছুটছে, আবার কখনও বা অস্তমিত শ৪- ফল্ব হ্যায় ক্ষুদ্র ধাবা বালুকা ভেদ 
কনতে না করতে শুকিয়ে যাচ্ছে । কিন্ধ এই বাপ, যৌবন, বার্ধকোব ভেতর- জাগ্রত, 
বপন, স্যুপ্তির ভেতব--শরীর, মন; বুদ্ধির ভেতর-_কতি, ভ বস্তা, বর্তমানের ভেতব-_ 
এক অনন্ত, অপরিবর্তনীয় নির্ষল নিত্যকআ্োত বইছে,যার আঘাত অন্তরে লাগায় অবিবত 
' মহৎ “অহং ধ্বনি উঠছে? বুদ্ধি দৌলায়খান চিন্তবৃত্তিকে বিশেষ বিশেষ কপসম্পন্ন করে 
নিশ্যয়াকৃতি করছে, প্রাণচক্র পরিবতিত হয়ে ইন্ভ্রিয়ঘকলকে স্ব ন্দ কারে নিঘন্ 
রেখেছে । জ্ঞানী এই অনিত্যের ভেতর সেই নিত্যের, অচেতনের ভেতর সেই 
সচেতনের, অশক্তিকের ভেতর সেই পবিপূর্ণশক্তিকের দর্শন পেরে স্কপস্তিত ৪ বিশ্মিত 
হলেন। আবার দেখলেন, সেই নিত্যের ছবি, প্্রী-পুকৃষ, জীব-জন্ত+ গ্রহ-নক্ষত্র, জ ড- 
চেতন-সমুদয় জগতে বর্তমান । দেখলেন, এই ক্ষুদ্র 'আমি”-র য্থার্থ ক্ববপ মহান ও 
নিতা। মহোল্লাসে বলে উঠলেন, “আমাতেই এই জগৎ উঠছে, ভাসছে, লীন হচ্ছে । 
মামিই জ্ঞান ও শক্তির একমাত্র আকর ! আমিই নারায়ণ! আমিই পুরান্তক মহেশ ! 
মৃত্য ও শঙ্কা কি আমায় স্পর্শ করতে পাঁরে ? জন্ম-জরা-বঙ্ধনই া আমার কোথায়?” 

“ন মৃত্যুন শঙ্কা ন দে জা(তিভেদঃ 

পিতা নৈব মে নৈব মাত। ন জন্ম । 

ন বন্ধুর্ণ মিত্রং গুকর্নেব শিষাঃ 
চিদ্রানন্দবপঃ শিবোহহং শিবৌইহম্‌ ॥৮ 


ভক্ত ও জ্ঞানীর লক্ষ্য একই 

তবে ভক্তের মহান্‌ তুমি ও জানীর 'মহান্‌ আমি'র মধ্যে আর প্রভেদ কোথায়? 
_কেবলমাত্র বাক্যে । দুজনেই এক বস্কে লক্ষ্য করে ভিন্ন ভিন্ন শব্ধ প্রযোগ কবেন 
মাত্র । উন্তয়েই বলেন, ইন্দ্রিষসকল সংযম্ত কর, নিত্য পদার্থে বিশ্বাস কর এবং এই 
ক্ষুদ্র আমি, কাচা আমি” ছেড়ে দা ৪--উহাই যত ছুঃখ ও বন্ধনের কারণ। কাঁচা 
'আমি'কে ভক্তি বা বিবেক-বৈরাগ্যের জলন্ত আগ্তনে পৌঁঙ খাইযে মহান আশি বা 
তুমির সহিত সম্বন্ধ পাতিয়ে “পাকা করে লও। আবার, জৌর করে সম্বন্ধ পাঁতাতেও 
হবে না; পরস্পর আকর্ষণ ও সখ্য উভয়ের নিত্যকাঁল বর্তমান দেখতে পাবে । 
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দ্বা স্পর্ণা সধুজা সখা য়া সমানং বৃক্ষং গরিষ্জাতে | 
তয়োরন্তঃ পিপ্ললং স্বাঘত্যানস্্হ্ঠো অভিচাঁকশীতি ॥ ১ 
সমানে বৃক্ষে পুকযো নিমগ্োহনীশয়া শোচতি মুহমান; | 
জুষ্টং যদ! পশ্যত্যন্তমীশমস্য মহিমানমিতি কীতশোকঃ ॥ ২ 
যদা পশ্তঃ পশ্যতে কক্পবর্ণং কতারমীশং পুরুষং ব্রঙ্গ-যোনিম্‌। 
তদা বিদ্বান্‌ পুণাপাঁপে বিধ্য় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥ 


জীবাত্মা! ও পরাশাত্মা-_দুটি পক্ষী 


উধ্বমূল অবাঁকৃশাখ এই সংসার-অশ্বথের ছুই শাখায় ছুটি পক্ষী বসে রয়েছে। ছুটিই 
স্থন্দর এবং চিরপ্রেমে পরস্পর আবদ্ধ। তাদের একটি স্থখছুঃখময় ফলভোগে ব্যস্ক, 
“আমি আমার-জ্ঞানে নিরন্তর মৌহিত ও ব্যথিত , অপরটি আপনার মহিমায় দীপ্রিমাঁন, 
ভোগে আদৌ দৃষ্টি নেই। স সারের জ্বালান্ত্রণায় অস্থির হয়ে যখনই প্রথমটি ফলভে।গেব 
বাঞ্ছ৷ ছেড়ে দেয়, অমন অপরটির হিরণুয় ৰপ এবং কোটি ব্রক্ষাগ্ুব্যাপী মহিমা তার 
নিকট প্রকাশিত হয়। আর তাকে সুখছুঃখ, পুণ্যপাপ স্পর্শ করতে পারে না। 
কামকাঞ্চনের আবরণে তার অঞ্জনব িত চক্ষু আর কখনও আবৃত হয় না। অনিত্যের 
মধ্যে সেই একমাত্র নিত্যপদার্থের, বহুর মধো সেই একের উপলদ্ধি করে সে আঁপনাকে 
ও সকলকে সেই এক বলেই ধারণা করে এব" পরম সমতা ৭ শক্তি লাভ কবে । 


অভ্ভানা বরণের মণ্যে ভগবানের প্রকাশ 


বাস্তবিক মনুষ্য কখনও ভগবান হতে দূরে অবাস্থত নয়। নীচ সঙ্গে, নীচ কর্মে সে 
যতই শীচগাঁমী হোক না কেন, তার দৃষ্টি সেই হিরন্ময় পুরুষের “নূর্যকোটি-প্রতীকাশ' 
রূপ হতে কখনই একেবারে বঞ্চিত নয়। সংসারের ছুঃখ-ন্ত্রণায় অস্থির হলেই সে 
দেখতে পায়, রোগ-শোকঝেে অভিভূত হলেই তাকে কিছু-ন।-কিছু উপলদ্ধি করে । নতুব। 
শিক্ষাবিহীন, হিংসাজীবন ঘোর স্বার্থপর বন্তের ভেতর কোথা হতে ধর্মভাব অগ্কৃরিত 
হয়? অন্ধতমসাবৃত তার জীবনে কোথা হতে শ্রদ্ধার আলোক উপাস্থত হয়ে ধীরে 
ধীরে স্বার্থপরতার রজনী অপহ্ছুত করে? ধুমকেতু হতেও অনিরতগতি তার চারত্রে 
কোথা হতে সমাজবন্ধন, বিবাহবন্ধন, স্বজনন্েহ, দেশ হতৈষিতা ইত্যাদি উপস্থিত হয়ে 
পরিশেষে জগতের মঙ্গলকামনায় তাকে নিযুক্ত করে ? কেনই বা সে উদয়োন্ুখ কর্ষের, 
শৃঙ্গবিদারী বজ্র, বিশেষ শক্তিমৎ পদ্দার্থের বা পরলোকগত আত্মার সম্মুখে অবনতজান্ধ, 
অবনতমস্তক হয়? বলবে অজ্ঞতা, বলবে কুসংক্কার, বলবে কুহকিনী কল্পনার মায়ামন্তরে 
মুগ্ধ হয়ে মান্য ভৌতিক জড়পদার্থ ও শক্তিতে চেতনে ইচ্ছাময়ী লীলার তরঙ্গভঙ্ব 
আরোপিত করে, বলবে ভয়ে বা ভালবাসার অথবা অদ্ভুত স্বপ্নরাজ্যে-_ যেখানে দৃ ষট, 
অদৃষ্ট কত লোকের সহিত মেশামেশি আলোক ও আধারের বিচিত্র মিলনে অস্পষ্ট, 
ঈষদ্ব্যক্ত, অপরিস্ফুট ও অব্যক্ত ছায়াময়ী যৃত্তিসকল ছায়ার জগতে ছায়ার নাম ধাম ও 


৬২ 


সন্বদ্ধ প1তিয়ে জীবন্তরূ পে প্রকাশিত হয় অথচ প্রথর ভানস্র্ষের কিরণবিস্ত।রে কোথায় 
সরে দাড়ায়-_সেই হ্বপ্ররাজ্যে প্রথম মানবের মনে শ্রদ্ধা ও ধর্মের বাজ অগ্কৃরিত হয়। 
সত্য, ফ্রবসত্য হলেও একথা 'ধর্মের মূল কোথায় এ প্রশ্নের সম্যক তলম্পশ' করতে 
পারে ন।। অজ্ঞতা ও কুসংক্কীর কি কখনও উন্নতির দ্বার খুলে দেয়? কল্পনা কি কখনও 
যথার্থ সত্য প্রসব কবে ? তবে এর নিঃসংশয় উত্তর কোথায়? মাঁছুষের ভেতর আদম্য 
অনন্ত শক্তি কুণগ্ুলী-আকারে নিবদ্ধ। জন্ম-জরা-মৃত্যুও সে শক্তির নিকট পরাহত। 
অনন্ত বাধা-বিদ্ন ভেদ করে দেশকাঁলের সীমা অতিক্রম করে “অবাঙ মনসৌগোচর" রাজ্যে 
সে শির প্রথব দৃষ্টি ছটতে সমর্থ। তঙ্জন্যই সে সেই নিত্য পদার্থের কিছু ন। কিছু 
রূপের ছায়। সকল বস্ততে দেখতে পায়। তজ্জন্তই সে সেই অনিত্য বস্তকে নিত্য বলে 
ধারণ। করে এবং যে-মুহূর্তে মানব সেই মহাঁশত্তির সঞ্চালনে, পূর্ণ সত্যের দর্শনে ঠিক 
ঠিক বাঞ্ছা করবে সেই মুহূর্তেই সে সংসারবৃক্ষের উচ্চ শাখার অবস্থিত, হিরগ্নয়বপু, আদি 
কবির সত্য ও পরিপূর্ণ স্বূপের অবাধ দর্শনলাভ করবে । 


মূল বিষয়ে সকগ শান্্রই অভেদ 


জগতের যাবতীয় ধর্মশান্ত্রএ কথাই একবাক্যে ঘোষণা করছে। হিন্দুর বেদ 

মুসলমানের কোরান, বৌছের ত্রিপিটক এবং খ্রীষ্টানের বাইবেলে এখানে মতভেদ নেই । 
কিন্ত কোন্‌ পথে অগ্রসর হলে এই চরমোন্নতি লাভ করা যায়, সে বিষয়ে মতভেদ 
আছে। স্বর্গ ও হৃষ্টির বর্ণনায় মুন্দি' ও মীনবাতু।র তৎকালীন অবস্থাবিষয়ে মতভে? 
বিস্তর, কিন্ত মানব যে পুণানন্ত স্বরূপ হতে কিছুকালের জন্য এই আপাত অপুণ দ্বকূপে 
প্রতীয়মান হচ্ছে এবং ধীরে ধীরে পুনরায় সেই পুণানন্তের কে অগ্রসণ হচ্ছে, এ 
বিষয়ে সকলেই একবাক্য। ভক্তি বল, জ্ঞান বল, কর্ম ব নী।ত বল, এবষয়ে সকলে 

এক কথ।। জগতের যাবতীয় পুরাণসকলও রূপকের পল্লাবত ভাষায় শাশবকে এই কথা 

উপদেশ করছে । দেশীয় পুরাণসমূহের কথা তো ছেডেই দি, বিদেশী য়াছুদি পুখ।ণ 
বাইবেলেও আগেই বলছে-_প্রথম মীনব নিষ্পাপ, পারপুর্ণন্বপ হবে জগ্মেছিল, 
ভগবানের আজ্ঞা-অবহেলায় সেই স্বরূপ হতে চ্যুত হয়, আবার তার কৃপায় সেই স্বরূপ 
লাভ করবে । এখনও যাবতীয় যাহদি নরনাবী বামধন্ুর বিচিত্র আবরণে এই আশাপ্রদ 
কপাবাক্য ভক্তিগদগদ্দ হয়ে পাঠ কবে। “[নস্পাপ হও, ভগবদ্ান্ত বা জ্ঞানলাভে 
নিরঞ্জনত্ব লাভ কর“--একথা ভক্তি বা জ্ঞান-শীন্ত্র উভয়েই একবাক্যে বলছে । “কাচা 
'আমি'কে পাকা করে লও, ইন্দ্রিয-সংযম ও স্বার্থত্যাগ করে পরার্থ চেষ্টা কর , ভগবানে 
অচল অটল বিশ্বাস ও নির্ভর রাখ”--একথ ভ্তি' ও বেদীন্ত উভয়েই একতানে ঘোষণা 
করছে। তবে আর যূল বিয়য়ে বিরৌধ কোথায়? 


পথের বিবাদ মিটবে কিসে? 


বলবে, কথার বিবাদ মিটলেও মিটতে পাঁরে , ভালবাসা ও সহান্ভূতিতে পরকে 
আপনার করে নিয়ে তার চক্ষে, ভার ভাবে তার ধর্ম ও ভাষার অনুশীলনে কথার 


৬৩ 


বিবাদ একদিন মেটা সম্ভব। কিন্ত পথের বিবাদ যে অতি বিষম। উহা! মিটাবার 
উপায় কি? কেউ তো কারও পথ ছাড়বে না । আবার পথ ছাড়লেই বা তার ধর্মের 
উপায় কি? তার ধর্ম তো এককালে॥ মিথ্যাই প্রতিপন্ন হয় । আবাঁর এক ধর্ম মিথ্যা 
হলে অপর ধর্ম সমূহ যে সত্য, তাঁরই বা প্রমাণ কোথায় ? পরিশেষে ধর্ম বৃদ্ধীক্ী জল্লনা 
গীত্র এবং নাস্তকতাই শ্রেয়, এই ধারণ আনবার্ধ হবে । 

ন।, পথের বিবাদ মিটবাঁরও উপায় আছে। ভারতের পূর্বতন খষি ও আচার্মপাদেরা 
এ বিষয়ের স্ন্দধ মীমাংন! করে গেছেন। ধর্মজগতে তাদের দৃষ্টি যে নানাকপের বিদ্ব- 
বাধ ভেদ করে যথার্থ সতোর পরিপূর্ণ স্ববপ-দর্শনে সমর্থ হয়েছিল, এতেই তা 
প্রতীষমান হয়। ইহাই তীদের প্রাতম্মরণীয় উজ্জ্বল গরিম।। ইহাই ধর্মবীর প্রনবনী 
অবতাববহুল পুণ্যভূমি ভারতের জাতীয় গৌববেব একমাত্র অতু্চ পর্ব ্থদেশগ্রাণতা, 
সমাবন্ধন, রাজনীতি, ব্যবহীরব্যবস্থা, স্বাস্থাবিধান, গৃহরক্ষা, বাণিজ্য এবং যুদ্ধ- 
বিগ্রহাদি শিক্ষাসম্বপ্ধে আমাদিগকে অবনতমস্তকে ইউরোপ, আমেরিক। প্রতি 
পাশ্চান্ত্য দেশসমৃহকে গুকস্থানীয় শ্বীকার করতে হাব। কিন্তু আম্মা, পরলোৌকবাদ, 
ধর্মসমন্বয়) ধর্ম গ্রাণতা, গুরু ও ইষ্টনিা_-এবিষয়ে আমাদের খধষি '৪ আচার্ধগণ এখন 
এবং নিত্যকাল জগতের পুজ্য ও গুকস্থানীয় থাকবেন , এখন এবং চিরকাল তাদের 
'আশীপ্রদ অমৃতময়ী গুপনিষার্দক বাণী সর্বদেশের নরনারার চক্ষুপ্রীন্ত হতে কামকাঞ্চনেব 
যবনিকা উত্তোলন করে অভয় আনন্দম্বপকে দেখিয়ে দেবে ; এখন এবং নিত্যকাল 
তাদের সেই 'পূর্ণমদ; পূর্ণ মিদং গম্ভীর নিনাঁদ বিয়ের কোলাহল স্তম্তিত করে নরনাবীর 
প্রাণমন মহাবেগে অনন্ত আনন্দের দ্বারে উত্তেলিত করবে 'একং সদ্‌ বিপ্রা হুধা 
বদক্তিবপ তাদের ঘোষণ। বত নাম ও বহু পথ যে সর্বকাল সেই এক নিত্য বস্তর দিকেই 
প্রুবানিত হচ্ছে, চিরকাল এই শিক্ষা নরনারীকে প্রদান করবে । 


বিবাদ মিটাবার উপায়_ স্বধর্ম ও ইষ্টুনিষ্ট৷ 


একই গঙ্গা হিমাচলের নীহাররাঁশি ভেদ করে শৃঙ্গ হতে শৃক্গান্তরে, তথা হতে 
শশ্যশ্য মল সমতল ক্ষেত্রে 'বহুজনহিতায় বহুজনন্থখায়” সাগর-সঙ্গয়ে প্রবাহিত। শত 
শত লোক শত শত তীর্থে সেই জলে স্সান-পান সমাধ। করছে । সকলে নিজ নিজ 
সন্নিকট তীর্থেই যাচ্ছে। এইবপে ব্হুতীর্থ হলেও সকলে সেই একই গগাঙ্গ্যং খারি 
মনোহারি' স্পশে' পবিত্র হচ্ছে । বহু-তীর্থ বলে তে। বিবাদ হচ্ছে না । তবে ধর্মজগতে 
পণ শয়ে বা এত বিবাদ কেণ? পথসকল “যথ। নগ্যঃ স্যন্দমীনাঃ সমুদ্রে_সেই এক 
অখগুচিদানন্দসাগরে মিশছে । একজনই ঝির। ম্বধর্ম ও ইষ্ট নষ্টার উপদেশ করেছেন । 

মাগষের প্রকতি ৪ মন ভিন্ন ভিন্ন। গাছের একটি পাতা যেমন অপরটির সহিত 
মেলে না, হাতের একটি মদলীর যেমন অপরটির সহিত পিশেধদৃষ্টিতে সাদৃশ্ঠ পাওয়া 
ঘায় না, মেইবপ একটি মনের সহিত অপর একটি মনের সর্ববিষষে সমতা নেই। 
প্রত্যেকটির জন্মজন্নান্তরীণ কর্মজনিত সংস্কারেপঘোগী বিভিন্ন গঠন ও আকার। 
কান শরীর ও মনে পশ্বভাব, আবার কোন'টতে ব। দেবভাব প্রবল । কোনটি বা ভ্রষ্ট 
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তারকার ন্যায় লক্ষ্যচ্যুত, কামকাঞ্চনের আকাশে ইটোছুটি করছে, আবার কোনটি ব. 
সমুদ্রগভবিদারী পর্বতপুঞ্জের স্তায় বিষয়ের উত্তাল তরঙ্গকুলের ঘন ঘন ঘাত অচল অটল 
ভাবে অকাতরে সহনে সমর্থ। এই অদ্ভুত বিচিত্রতাতৃষণ ভিন্ন ভিন্ন মানবের 
কখনও কি এক ধর্ম উপযোগী হতে পারে? রুগ্র ও মবলকায় সকল বালক-বাঁপিকাঃ 
জন্য মাতা কি কখনও একই খাছের ব্যবস্থা করতে পারেন ? শিশু ও যুবার জন্য কখণ « 
কি সমপরিমাণ বন্ত্রাবরণ সম্ভব ? অথচ ধর্জগতে কি এতদ্দিন ঠিক তদ্রপ চেগ্নাই 
আছে না? খ্রীষ্টান পার্দরি বলছেন, আমার ঈশাহি ধন তোমার মনের উপযোগী 
হোক আর নাই হোক, গ্রহণ ন৷ করলেই তোমার অনন্ত নরক। মুসলমান বলছেন, 
আল্ল। নামের উপাসনা ও নিরাকার ঈশ্বরে দ্াসভাবে ভক্তি-ভঙ্গনা না করলে তোমার 
এ পৃথিবীতেই বেঁচে থাকবার প্রয়োজন নেই, দেহান্তে স্বর্গলাভ ততো বহু দূরের কথা । 
জৈন, বৌদ্ধ, শৈব, শান্ত সকলেরই এই এক কথা । সকলেই বলছেন, আমার ধর্ষে 
সকলকে দীক্ষিত হতে হবে । আমার ধর্ম আমার মনের উপযোগী, অতএব সক” 
মনের উপযোগী হতেই হবে | এই তুমুল কোৌলাহলের ভেতর দিয়ে আধ-খাঁধব গনী 
অন্তঃসারপূর্ণ বাণী আকাশপথে উখিত হয়ে শৃঙ্গ হতে শৃঙ্গীস্তরে প্রাতধ্বনিত হতে 
লাগল--“ন্বধর্ম পরিত্যাগ করো না। আপন আপন প্রকৃতি উপযোগী ধর্মদৌষযুদ 
হলেও ছেড়ে। না, জগতে সকল গুণ দৌষমিশ্রিত। “মন মুখ এক করে? টেষ্টা করলে 
সকল মতেই আনন্দম্বপকে ধর! যায় । সকলেই সমভাবে সেই অমুতের আধকাধা |” 
সসাগরা ধরা স্তম্তিত হয়ে সে আনন্দধ্বনি শুনতে লাগল। কন্ত সে মুইতমাত্র। 
পরক্ষণেই আবার ই অসার পথ নিয়ে সকলে বিবাদে নিবিষ্ট হল। 


ধর্মাধর্মের পরীক্ষা-_নিঃস্বার্থতা 


বান্তবিক স্বধর্ম ও ইষ্টনিষ্ঠা ঠিক ঠিক ধর্মলাভের ও ধর্ম-জগতে বিবাদমেটাবার এক- 
মাত্র সেতু । অথগ্ুশ্বরপের অনন্ত ভাব অনন্তকোটির মানবমণের উপযোগী হয়ে 
রয়েছে । খ।নৰ কটা ভাবই বা তীর গ্রহণ করতে পেরেছে? নাস্তিকত, আববশ্বাস 
প্রভৃতি কেন মানবমনে শ্রেয় বলে বোধ হয়? জগতে যত গুকার ধর্ম অধ 
প্রচলিত হরেছে, যত প্রকার ভাবে খাঙ্গষ ভগবানের উপ।সনা করেছে, 'ত।৫ নৌঁশটি ও 
সম্পূর্ণভাবে প্রাণের পিপাসা মেটাতে না পারলেই লোকে নাস্তিক, নশগ্নাহ্বা হয়ে 
থাকে । আবও লক্ষ লক্ষ নৃতন ধর্ম জগতে উপস্থিত হোক না কেন, মঙ্গল বই অথঙ্গল 
হবে ন।। আজ যাঁরা সংশয় সন্দেহ নিয়ে মৃত্যুমুখে অগ্রসর হচ্ছে, তাদের শত শত লোক 
সেই সকল নৃতন পথে তাদের মনের উপযোগী ধর্ম ও শান্তিপাভ করে কৃতার্থ হবে । 
তোমার প্রকৃতি-উপযোগী ধর্ম তুমি গ্রহণ কর, আমাকেও আমার প্রককতি-উপযোগী 
ধর্ম নিতে দাও। বলবে, তবে তো লম্পট চোরও কলতে পারে, “আমাদের প্রকতি- 
উপযোগী ধর্ম আমাদের করতে দাও ।, তা! হলে সমাজের শ্বান্থ্য ও শান্তি থাকে 
কোথায়? তারও উপায় আছে। ধর্ম ও অধর্ম পরাক্ষী করবার একমাত্র কষ্টপাথর 
আছে-_ তাহা নিঃস্বার্থতা। 
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যেখানে যত স্বার্থ, যত আপন শরীর-মন অপরের ব্যয়ে স্বখে রাঁখবাঁর চেষ্টা, সেখানে 
তত আধার, তত অধর্ম॥। আর যেখানে যত পরার্থ-চেষ্টা, আপন শরীর-মনের ব্যয়ে 
অপর কাউকে সখী করবার উদ্যম, সেখানে তত আলোক ও ধর্ম। অতঃপর স্বার্থজীবন 
ছুক্ষুতকারীদের আর ওকথা বলবার পথ কোথায়? এই নিঃস্বার্থতাই যে সমস্ত নীতি- 
স্বার্থের ভিত্তি, একটু ভেবে দেখলেই সে কথা বুঝতে পারা যায় । এই নিঃম্বার্থতাঁর 
ধীর বিকাশেই মানব উচ্ছুঙ্খলতা৷ হতে নিধমবন্ধনে এবং তার পূর্ণতায় নিয়মাতীত 
পরমহংস-অবস্থায় উপনীত হচ্ছে। আবার প্রত্যেক ব্যক্তির স্ায় ব্যক্তিসমষ্টি সমাজ ও 
সমীজ-সমষ্টি বরন্মাণ্ও এই নিয়মে উন্নতির পরাক'ঠার দিকে ছুটেছে। 


সমাজের আদর্শ 


নিয়মের সপ্পূর্ণ অভাব হতে নিয়ম এসে ব্যক্তি ও সনাজ-মন অধিকার করছে এবং 
নিরমের পূর্ণত্ব আবার নিয়াতীত অবস্থায় তাদের উত্তোলন করে ঠশৈশবের বিবেকরহিত 
মূঢতাঁকে বার্ধক্যের বহুদশিতা এবং পরিশেষে যোগীর সংঘমসহঞ্জাবস্থায় পরিণত 
করছে । সেইৰপ অণীতি, নীতি ও নীত্তির অতীতীবস্থা-রূপ সোপানপরম্পরায়-ব্যক্তি 
ও সমাজমন ধাঁরে ধাঁরে অগ্রলর হচ্ছে । বলতে পার, যুগারস্থ হতে পৃথিবীতে কিয়ৎ- 
সংখ্যক ব্যক্তি ভিন্ন এখনও এনন কোনও একটি সমাজ দেখা যায়নি, যাতে সমাজাঙ্গ 
সমস্ত ব্যক্তিই এই আদর্শ অবস্থায় উপনীত হয়েছে। উত্তরে বল! যেতে পারে- মস্তক, 
হত্ত-পদাদির সমষ্টিতে যেমন এক অপূর্ণ ব্যন্থি, সেইরূপ ব্যক্তিসযূহের সমষ্টি সম[জকেও 
এক হ্থমহান্‌ শরীর ও মন-বি শিষ্ট ব্যক্তিবিশেষ বিবেচনা কর! যেতে পারে । একট থে 
নিয়মে চালিত ও পুষ্ট হয়ে উন্নত হতে থাকে, অপরটিও ঠিক সেই নিয়মে পুষ্ট ও বধধিত 
হর। একটিকে যাঁদ এই পরিপূর্ণ আদর্শ অবস্থায় উপনীত হতে দেখে থাক, অপরটিও 
কালে এই অবস্থায় এসে দাড়াবে, একথ! কি এতই অসম্ভব বলে বোধ হয় 7? সমাজের 
এই আদশ' অবস্থা সকল কালেই চিন্তাশীল মনীধিগণ করনায় চিত্রিত করেছেন । 
একেই সত্যকাল, স্বর্ণধুগ প্রভৃতি শবে অভিহিত করেছেন । পাশ্চাত্থা ক্রমবিকাশৰাদী 
পণ্ডিত হারবাট ম্পেন্সর, লে কন্ট, ফিফ প্রযুখেরা ও এটা বিদ্ানবিরোধী ব। অযুক্তিকর 
বলে শ্বীকাব করেন । 


জ্তকান ও ভক্তির লক্ষ্য এনং ইঠ্টনিষ্ঠা 


জ্ঞান ? ভাঞ্গির ছুটি পথমাত্র। একটি 'সোহহ', সোশহ্‌ং' এবং অপরটি 'নাহং, 
নাহং করে মানবকে সত্যঞ্থরূপে পৌছিয়ে দিচ্ছে। লক্ষ্য বপ্ত যতদিন না লাভ হয়, 
ততদন সাধকের নিকট উভয় পথ এবং পখের লক্ষ্যও ভিন্ন ভিন্ন বলে প্রতীত হয়ে 
থাকে। [কন্ত উদ্দেশ্ত (সন্ধ হলেই আর সাধকের শিকটে সে ভিন্নতা প্রতীত হয় না। 
তার বিশদ সাক্ষ্য বেদের “তন্তমসি', স্ুফীর “আনলহকৃ" ও খ্ীষ্টের “আমি ও আমার 
'পতা এক' | তার উজ্জল প্রমাণ_-ভক্তিপ্রাণা ত্রপ্গোপিকাঁদের ভক্তির উন্মপ্ততায় 
শারদো২ফুনমগ্লিকারপ্ণীতে গহনকুগে শক্ষক্চের লীলাভিণঘ। তবে পথক লাধকেব 
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আপন পথে নিষ্ঠা রাখা আবশ্যক | বাতাত্মজ, বীরাগ্রণী শ্রীরামদূতের ন্যায় তীর প্রাণ 
যেন নিরন্তর বলে-- 


শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্বনি | 
তথাপি মম সর্বন্থে। রামং কমললোচনঃ ॥ 


অর্থাং জানি আমি, সেই এক পরমীস্মাই শ্রানাথ ও প্রানকীনাথ উভয়রূপে প্রকাশিত, 
তথাপি কমললোচন রামই আমার সর্বন্থ ধন। পরমহংসদেব তার সেই মধুর ভাষায় 
বলতেন, “ইষ্টনিষ্া যেন গাছের গোড়ায় বেড। দেওয়ার মতে।। ছোট গাছের গোড়ায় 
বেড়া না দিলে লোকে মাড়িয়ে ফেলে ; ছাগল-গরুতে মুড়িয়ে খায় । সেইজন্য বেড়া 
বিশেষ প্রয়োজন | কিন্ত গাছ বড় হয়ে গুড়ি বীধলে আর বেড়ার দরকার নেই । তখন 
সে গাছের গু ড়িতে হাঁতী বেধে রাখলেও আর তার কিছুই অপকাঁর হয় ন1।” 


বেদান্ত কি ভগবান লাভের একটি পথমাত্র ? 


তবে কি “বেদান্ত ভগবানলাভের ভিন্ন ভিন্ন পথের একটি পথমাত্র? হা” এখং 
না" উভয়ই বটে। জনসমাজে, এমন কি পগ্ডিতসমাজেও একটা ধারণ! হয়েছে, 
বেদান্ত ও অদ্বৈতবাঁদ একই কথা । “সোহহং সোহহং করে সেই দ্বৈতাদ্বৈতের অতীত 
সত্যলাভ করবাঁর পথমাত্র বেদীক্ত। একথা কিয়ৎ পরিমাণে সত্য হলেও সম্পূর্ণ সত্য 
নয়। “বেদীন্ত'-অর্থে যদি বেদের শেষ উপনিষদ্ভাগই বোঝা যায়, তা হলেও তো৷ 
সেই ভাগে দ্বৈত, বিশিষ্টাটদ্বত এবং অটৰত--এ ভিন মতের উপযোগী বচনপবম্পরা 
দেখতে পাওয়া যায়। অ'ধকাবিভেদে উপদেশ করে বিশেষ বিশেষ স্থানে বেদ তো। এ 
তিন মতেরই প্রাধান্ স্থাপন করেছেন বোঝ যায় । আবার 'বেদীন্ত'-অর্থে যদি বেদের 
সার কথা বুঝতে হয়, তা! হলে অদ্বৈতজ্ঞানেরও পারে অবস্থিত বস্তুকে লক্ষ্য করে বেদ 
অদ্বৈতমতই কেবল প্রচার করেছেন, একথ। বলায় বেদে অসম্পূর্ণতা-দোধ উপস্থিত হয়। 
তবে এর মীমাংসা কোথায়? মীমাংসা ঠিক এইখানে । বেদ বাক্যমনের অতীত 
বস্তই উপদেশ করেছেন । কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতির তারতম্যে মান্থষের দৈত, বিশিষ্টা- 
দ্বৈত ও অদ্বৈত মত ক্রমশঃ এসে উপস্থিত হয় এবং সেই সোপানপরম্পর1 অবলম্বন করে 
মানব কালে সেই পরিপূর্ন আনন্দ-ম্বব্পের উপলব্ধি করে । সোপানের প্রত্যেক অঙ্গটিই 
আবশ্যক । একটি না থাকলে অপরুটিতে উঠা যায় না। সেইবপ এ তিনটি মতই 
পরস্পরের সহায়--অবস্থাভেদে মানবের স্বয়ং এসে উপস্থিত হয়। দেশকালের শীমার 
মধ্যে নাম-রূপের রাজত্বে প্রাপ্ত যত কিছু সত্যের স্তার় এই মতত্রয়ও অবস্থাভেদে সমান 
সত্য বলে প্রতীত হয়। এ তিন মতই বেদান্তের অন্তরভতি। জগতের যাবতীয় ধর্ম 
কি প্রণালীতে মানুষকে ধীরে ধীবে নামরূপের পারে নিয়ে উন্নতির চরম সোপানে 
পরম সত্য দর্শন ও উপলব্ি করাঁচ্ছে--সেই প্রণালীনির্দেশই বেদের সার কথা এবং 
তা-ই বেদান্ত । এজন্াই বেদ ও বেদান্ত-জ্ঞান কোন বিশেষ পথ বা বিশেষ মত নয়, 
কিন্ত সমস্ত মতের-_সমন্ত ধর্মের সারভূত বন্ত। এইজন্যই বেদান্ত সার্বভৌম দর্শন 
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বলে মকলেব শীর্ষস্থানীয় হয়েছে এবং ধর্মের প্রথম অঙ্কুর হতে শেষ পর্যস্ত উন্নতি-প্রণালী 
নির্দিষ্ট থাকায় বেদ “পুরুষানংশ্বসিতম্‌*_-ভগবাঁনের সহিত নিত্যকাল বর্তমান ইত্যাদি 
হয়ে হিন্দুর চক্ষে নিত)কাল মাননীয় হয়ে রয়েছে। 


জুন ছাড়লে ধর্মলাভ হয় ন৷ 


বেদান্তের আর একটি কথ।-জ্ঞান ছাড়লে ধর্মলাভ হবে না। ভক্তিশাস্ত্রে হেতৃকী 
ভক্তিই প্রধান ও উদ্দেশ্য বলে ব্ণিত থাকলেও জ্ঞান-মিশ্রা ভ।ক্তই যে তা লাভের 
উপায়, একথা পুন: পুনঃ বলা হয়েছে । ভক্তির প্রধানাচার্ষ প্রমুখেরাঁও একথা বুঝিয়ে 
গিয়েছেন। চৈতন্তদেবও গোদাববী-তীরে বাঁয় রামানন্দের সহিত কথোপকথনের 
সময় একথা স্বীকার করেছেন। কিন্তু আজকাল অনেকেই জ্ঞানকে উপেক্ষা করে 
একেবারে অহেতুক ভক্তিলাভ করতে প্রয়াসী হন। বল! বাহুল্য যে, ইহা! তাদের 
বাতুলের চেষ্টার ন্যায় কখনই অভীষ্ট ফল প্রদ্ধান করবে না। 


উপসংহার--আচাধদেবের উপদেশ 


প-রশেষে সেই গঙ্কাবারিবিধৌত বিশ।ল উদ্ভানে “সৌম্যাৎ সৌম্যতরা" 'শবশিবা- 
পন্টা' ঘুতির তন্মক্স সেবক, সেই মাধবীহারগ্রথত চিন্পপরিণীত অশ্বখবটের নিবিড় 
আলিঙ্গননিবদ্ধ পঞ্চবটাতলস্থ তপস্যাজাগ্রত সাধনকুটারে ধ্যানশীল বাল-ম্ঘভাব, সরলতা, 
মাধুর্ধ ও তেজের অপূর্ব সম্মিলন আচার্যদেব_-ধাব উপদেশের প্রতিপঙক্তিতে বেদ, 
বেদান্ত, দর্শনের নিগৃঢ় ও জটিল সত্যসকল জীবন্ত ও জলন্ত হয়ে হৃদয়ের সংশর ছিন্ন 
করে সুকূমারমতি বানকেরও অমর্মস্থল স্পণণ করত-তীরই দু'চারটি কথ! স্মরণ করে 
আমরা আজ উপসংহার কার। 

“ভক্ত হাব, কিন্ত তা হলে বোকা হবি কেন? বোঁক। হলেই কি ভগবানে বেশী 

ভক্তি হবে?” 

“ভন হৌস্‌, কিন্ত গড়া বা একঘেয়ে হোসনি । একঘেয়ে হওয়। আত হীনবুদ্ধিব 
কাঞজ। 

“্ঘত মত তত পথ। আপনার মতে নিষ্ঠা রাঁখিস্‌, কিন্ত অপরের মতের দ্বেষ ব! 
নিন্দা করিদ্‌ না।” 


৬৮ 


সাধন! ও সিদ্ধি 


আমর একটু স্থিরচিত্তে আলোচনা করলে দেখতে পাই যে, সমস্ত শান্ত্রই এক কথ! 
ও একই লক্ষ্য বলেছে। সব শাস্ত্রে একই কথা বটে, তবু একটু ঘুরিয়ে ফিৰিয়ে বললে 
লোকের রুচিকর হয়। সাধন! ও সিদ্ধি সম্বন্ধে সেই শান্ত্রেরই দু-চারটি কথা! আজ আমব 
একটু অন্যভাবে আলোচনা করব । সাধারণতঃ লোকে বলে, «যেমন সাধন, তেমনি 
সিদ্ধি । শান্ত্রেতও আছে, “যাদৃশী ভাবন। যস্থ সিদ্ধিঙবতি তাদৃশী”। যাঁর যেমন ভাবনা, 
তার তেমনি সিদ্ধি হয়। সাধনা ও সিদ্ধির মধ্যে কার্যকারণগত নিত্য সম্বন্ধ সর্বদা 
বর্তমান । যিনি যে বিষয়ে চেষ্টা করবেন, তিনি তাতেই সিদ্ধ হবেন। আমাদের ধর্ম 
বক্তৃতা, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জিনিস নয়-_অন্ভূতির জিনিন। অধিকারিভেদে ও 
মনের অবস্থান্লারে নাধনপ্রণালী অনেক হতে পারে এবং এইটিই ধর্মরাজ্যে নানা 
সম্প্রদায় হওয়ার কারণ। 

আমাদের দেশে যত ধর্মসম্প্রদ্দায আছে, তাদের বিশ্লেষণ করে দেখলে চার ভাগে 
বিভক্ত করা যেতে পারে । যথা-_ জ্ঞানী, কর্মী, ভক্ত ও যোগী । ধারা সমস্ত বিষয় ও 
বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ করে কেবল আত্মীতেই সন্ভষ্ট থাকেন, তারা জ্ঞানপথ অবলম্বন 
কৰেন। আব যাঁরা সংসারে বিষয় ও বৈষয়িক কর্মের মধ্যে থেকে নিজেদের অল্প শক্তি 
প্রত্যক্ষ করে সর্বশক্তিমান ভগবানের শরণাপন্ন হন, তারা ভক্ত । ধারা কর্ম করেন, 
তারা কর্মী। আর এক দল লোক আছেন, ধার] একাগ্রতা সহায়ে মনের অন্তস্তল পর্যন্ত 
তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করে সমন্ত বাসনাবীজ দূর করে দিতে চেষ্টা করেন, তারা যোগী । 

আমাদের বাংলাদেশে ভক্তির চর্চাই অধিক। অন্যগুলি আমরা বুঝি ন। আমরা 
নিজেদের অত্যন্ত দুর্বল বলে মনে করে থাকি, এটি আমাদের মহাদোষ। নিজেকে যতই 
দুর্বল ও পাপা মনে করব, ততই আমর! হুর্বল হয়ে থাকব। অহঙ্কার যেমন লোকের 
পতনের কারণ হয়, সেরূপ “আমি দুর্বল, আমি পাপী”__-এ বিশ্বাসও মানবকে ধীরে 
ধীরে উত্থানশক্তিরহিত করে উন্নতিপথের অন্তরায় হয়; অতএব দুটিই পরিত্যাজ্য, 
একথা পরমহংসদেব বলতেন। কোন সময়ে তাকে একখানা বাইবেল পড়ে শ্বনান 
হয়েছিল। তাতে প্রথম হতেই কেবল পাপবাদের কথা । কৃতকটা শুনে ওতে কেবল 
পাপের কথা দেখে আর শুনতে অন্বীকার করলেন ; তিনি বলতেন, “যেমন সাপে 
কামড়ালে বার বার বিষ নেই, বিষ নেই বলে রোগীর বিশ্বাস জন্মাতে পারলে সত্যই 
বিষ থাকে না, সেই রকম আমি ভগবানের নাম নিইছি, আমার পাপ নেই, বার বার 
একথা আপনাকে বলতে বলতে সত্যই পাঁপ থাকে নী।” আমি পাপা, আমি ছুর্বল-_ 
এরূপ ভাব আমাদের ভেতর থেকে যত যাবে, ততই ভাল । সকল মানুষের মধ্যে 
সর্বশক্তিমান ভগবান বিছ্মান। আমরা ভগবানের অংশ, ভগবানের ছেলে ; আমরা! 
আবার ছূর্বল ? সেই অনন্ত শক্তিমান ভগবান থেকে আমাদের শক্তি আসছে ; আমর 
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আবার পাপী? অতএব সবাপেক্ষা অধিক পাপ হচ্ছে_-নিজেকে পাপী ও দুর্বল মনে 
করা। এ আববশ্বাপী নাস্তিকের কাজ। ঘদি কিছু বিশ্বাস করতে হয়ঃ তবে এই বিশ্বাস 
কর যে, তোমরা তাঁর ছেলে, তার অংশ, তার অনন্ত শক্তি ও অপার আনন্দের 
অধিকারী । বিশ্বাস কর যে, তোমার শরীর ও মন হচ্ছে পবিত্র দেবমন্দির, যেখানে 
শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-্ঘভাব ভগবান চিরপ্রতিষ্ঠিত। বিশ্বাস কর যে, প্রত্যেক নরনারীর মধ্যে 
তিনি, বুক্ষলতীয় তিনি, জডচেতনে তিনি, সমগ্র ব্রক্মাণ্ডে তিনি ভিন্ন আর কেউ 
নেই । আকাশের নীলিমায়, সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গে, নারীর মুখচ্ছায়ায়, বালকের সরলতাম্র, 
শ্মশীনের করালতায় এবং যোগীর নিম্পন্দতায় তারই প্রকাশ দেখতে চেষ্টা কর । এই 
চেষ্টাই যে একপ্রকার সাধন । 

গীতার ১০ম অধ্যায়ে আমরা এই ভাবটি স্পষ্ট দেখতে পাই । অর্জুন ভগবানকে 
জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, ইন্দরিয়ার্দি কামকাঞ্চমমোহিত, তাদের আকর্ষণে মানুষ রূপ- 
রসাদির পশ্চাৎ গমন করছে, অথচ আমরণ মানবকে জগতের ব্যাপার নিয়েই থাকতে 
হবে ; অতএব তার বীচবার উপায় কি? ভগবান উত্তর করেন-- 


যদ যদ্ধিভূতিমৎ সত্বং শ্রীমদৃঙ্জিতমেব বা। 
ত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজাইংশসম্ভবম্‌ ॥ 


অর্থাৎ যা কিছু শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর, তা আমারই তেজের অংশ । চন্দ্র, সুর্য, পশু, পক্ষী ও 
জগদ্বিমোহিনী ক্্রীযৃতিতে য| কিছু সৌন্দর্য দেখতে পাও, সমস্তই তার তেজের অংশ 
তাব জ্যোতি এই সকল যৃতির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। মাগ্বষ বাস্তবিক এদের 
প্রকৃত ব্বব্ূপ অবধারণ করতে পারে না বলেই বিষিয়ে আকৃষ্ট হচ্ছে। ভগবান গীতাষ 
আবার বলেছেন-- 

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবাজুন । 

বিষ্টভ্যাহমিদং কৎসমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ 


অর্থাৎ হে অর্জন, আমার বিভূতির বিষয় আর কত বলব, আমিই একাংশে এই ব্রন্ধাও 
হয়ে রয়েছি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই অমুতময়ী বাণীই কি আমাদের বলছে না যে. 
আপনাকে এবং অপরকে পাগী বলে ধারণা করতে নেই? এতেই কি আমাদেন। 
শেখাঁচ্ছে না যে, মান্গঘকে দেবত। বলে, ভগবানের সাক্ষাৎ মূতি বলে ধারণ। কর? 
নিজেরা এইটি শেখ এবং সন্তানদন্ততি ও প্রতিবেশী সকলকে শেখাও। আমরা মুখে 
বলছ এক, কাজে করছি আর একক । মন মুখ এক ন। করতে পারলে সমস্ত রাত্রি হণ 
হবিই কর অথবা সমিতিই কর, কিছুতেই কিছু হবে না। এই তো দেখনি, ঘরে ঘবে 
হ স্সভার ধুম অথচ কিহ' দন পরে আর কেউ আসতে চায় ম।। 

এর কারণ কি? কাবণ এই--আমাদে র মন মুখ এক নেই । ধর্মের প্রথম সাধণ 
হচ্ছে, মন মুখ এক কর|। পরমহংসদেব বলতেন, “মন মুখ এক করাই প্রধান সাধন 
গন মুখ এক্ক করেছে, এক্সপ লৌক কোথায়? হাঁজারট! খুঁজলে কট| পাওয়া যায়? 
প্রতিক কাঞ্গেই দেখ ই মনে এক, যুখে আর | অতি সামান্ত একটি কাজ করণে 
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পারিনিঃ বড় কাজ করতে দৌডুই। সম্মুখে পিপাঁসার্তকে একটু জল দিতে পাঁরিনি, 
অথচ সমিতি করে সকলকে হুরিপ্রেমে মাতোয়ারা অথবা! সমন্ত অভাব দূর করে 
“দশোদ্ধার করতে যাই । মন ও মুখের বিপরীত গতির দৃষ্টান্ত দেখুন । চণ্ডীতে আছে 
_-বিছ্াাঃ সমস্তাত্তব দেবি ভেদাঃ | স্্রিষ্: সমস্তাঃ সকল! জগৎস্থ ॥” -_হে দেবি, যত 
কছু বিদ্যা আছে, তা তোমারই শক্তির প্রকাশমাত্র, আর জগতের যত স্ত্রীমূতি আছে, 
তোমারই মৃতি।” আমরা সকলেই চণ্ডীপাঠ করছি, কিন্ত আমাদের মধ্যে কজন আছেন 
"নি স্্রীলোককে দেবীর প্রতিমা! বলে দেখছেন? কত লোক একদিকে চণ্তীপাঠ 
করেন, আবার পাঠান্তে সামন্ত কারণে স্ত্রীকে প্রহার পর্যস্ত করতে সঙ্কুচিত হন না । 
পালৌককে দেবীর মৃতি বলে সম্মান ও পুজা করার পরিবর্তে তাদের সন্তান প্রসব ও 
বন্ধনাদি করবার যন্ধবিশেষমাত্র ধারণা করে রেখেছেন । 

বৈদিক যুগে কত স্্ীলোক খধি ছিলেন । বৃহদাঁরণ্যক উপনিষদে দেখতে পাই, 
জনক বাজার সভায় গার্গী নামী জনৈক। সন্ন্যাসিনী মহধি ষাজ্ঞবন্ক্যকে ধর্মস্বন্ধীয় কত 
গভীর প্রশ্ন করছেন । লীপা, খন! প্রভৃতি আরও কত বিদুষী স্ত্রীর কথা আমাদের 
মকলেরই জানা] আছে। 

অব্লদিনের কথা, অহল্যাবাঈ-এব অদ্ভুত জীবন অনেকেই জানেন । তিনি নিজেই 
“জ্যশাসন করতেন । প্রতোক বড বড তীর্থে তার কীতি অন্তাপি বর্মান। এমন 
ক পাহাডের বিন প্রদেশে পর্দস্ত তীর্ঘঘাতীদেব সুবিধার জন্য তার নিমিত রাস্তা 
মগ্াপি তার পরিচয় দিচ্ছে। যাদের মধ্যে জগজ্জননীর অপূর্ব শক্ত নিহিত, তাদের 
আমরা দাঁসীমাত্র করে বেখোছ ! কেবল পুঙ্গা্দির সময় ছুই একবাঁব বলে থাঁকি মাত্র 
.য, সমস্ত স্্ীলোকই মা ভগবতীর মৃতি ! 

আরও দেখুন, আমাদের শাস্ত্রে আছে এবং আমরা বলেও থাকি যে, সকল মানুষই 
ণারায়ণের মৃততি। কিন্ত কার্ধতঃ কি করি? একজন মেথর বা নীচঙ্জগাতীয় ব্যক্তিকে 
দখলে অমনি তাঁকে ছাগল-গক অপেক্ষাও বেণী ঘ্বণ। করতে সন্কুচিত হই না। মাঁগষের 
চেবে গক্র সম্মান যাঁরা অ ধক করে থাকে, তাদের বুদ্ধিধারণা আর কতদূর অগ্রলর 
হবে? শাঞ্রে বিশ্বাস করলে, আমাদের কতব্য__নিদ্দেকে কখনও ছুর্বল মনে না করা এবং 
অপবকে নারায্পণজ্ঞানে পুর্দা কর।। 'আমাঁদেব ভ'বা উচ্চতযে, আমরা তার অংশ, 
ঠাব ছেলে , আমাদের এই শবীর এবং সমস্ত শরীরই তার মন্দির। যেমন হিমালয় 
থেকে গঙ্গার সমস্ত জলরাশি আসছে, তে।নি সর্বশক্তিমান ভগবান থেকে আমাদের 
সমস্ত শক্তি আপছে। এই দৃঢ বিশ্বাস থাকলে ক্রমে উঠতে পারব । জগতে যেখানেই 
দ্নেব চা হয়েছে, সেখনেই লোকে বুঝেছে যে, মান্থদেব মধ্যে অনন্ত শক্ত রয়েছে। 
অনেক সময় নতকার্ষের উদ্ভম করতে ব। পরোখকাঁরেব কোনধ্প চেষ্টা করতে বললে 
উত্তর পাওয়া যাসস-_আমাদের টাকা কোথায়? টাঁকা নাথাকলে কি কোন কাজ হয়? 
সারে নির্বোধ ! বল যে, আমাদের মনুষ্যস্ব নেই, মান্ষ হলে টাক। যে তার পায়ের 
কাছে আপনি এসে পড়বে । টাকা কখনও মাঞ্ছষ করে না, কিন্তু মানুষই টাকা 
টিপার্জন করে। আজ থেকে সমস্ত দূর্বলতা ফেলে দিয়ে মাগষ হতে চেষ্টা কর। 
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নিজেকে দুর্বল ভাবলে অন্তনিহিত ভগরৎশক্তি বিকাশ ন৷ হয়ে সঙ্কুচিত হয়ে যাঁবে 
বিশ্বাস কর যে, তোমাদের মধ্যে অনস্ত শক্তি রয়েছে, স্থৃকর্ম ও সুচিস্তা স্বর! সেই 
শক্তির বিকাশ কর। | 

অতএব আমাদের প্রথম সাধন--নিজেকে দুর্বল না ভাব! এবং সর্বপ্রকার দুর্বলতা; 
হাত থেকে আপনাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করা। দ্বিতীয় সাধন-_মন মুখ এক করা! 
গীতায়ও বিশেষ বিশেষ অধিকারীর জন্য বিশেষ বিশেষ সাধনার উপদেশ করবার পৃথে 
সর্বাবস্থায় সকলেরই প্রয়োজনীয় এই ছুই সাধনার উপদেশ দেখতে পাই । 

যুদ্ধক্ষেত্রে বিপক্ষ সৈশ্তদলে আত্মীয়-স্বজন ও ভীম্ম, ভ্রোণ প্রভৃতি প্রতিদ্বন্বী দেখে 
অঙ্জুঞনের মনে যুগপৎ শৌক, ছুঃখ, মোহ ও ভয় উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু ভয়, মো: 
প্রভৃতি ভাঁব লুকিয়ে শ্রীকুষ্ণকে বলছেন যে, সামান্ত রাজ্যের জন আত্মীয়-্থজনদিগবে 
হিংসা কর অপেক্ষা ভিক্ষান্নে জীবনধারণও শ্রেয়: | পূর্বে ক্ষত্রীয়ধর্মান্ূসারে অন্যায় 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে কর্তব্যবোধে যুদ্ধ করতে এসেছিলেন; কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে আত্ম! 
স্বজন ও মহাবীরগণকে প্রতিদ্ন্বী দেখে মোহ ও ভয়বশতঃ সেই কর্তব্য ভূলে গিে 
মুখে ধর্মভানে নানাপ্রকার অসন্বন্ধ বাক্য বলছেন। কিন্তু কার কাছে মনের ভা. 
লুকাবৰেন ? ভগবান 'ন্তর্যামী। তিনি বললেন-__ 


ক্লৈব্যং মাম্ম গমঃ পার্থ নৈতববয্যুপপদ্যতে। 
কদর হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্তো তি পরন্তপ ॥ 


অর্থাৎ হে অজু, তোমার মত লোকের তো এরূপ দুর্বলতা সাজে না। তু 
হৃদয়ের দুর্বলত। ত্যাগ করে ওঠ । দুর্বলতা হতে যত নীচতা আসে ; ইহাই পাপের 
খনি | কেবল অর্থকরী বিদ্যা দ্বারা কি হবে? যাতে আবালবৃদ্ধবনিতার শরীর « 
মন সবল হয়, তার যত্ব করাই প্রকৃত ।শক্ষা। 

পূর্বেই বলেছি যে, ধর্মলাভ করবার চারটি পন্থ। | বিচার করে দেখলে দেখা! যায় যে 
এই চারটি মানবকে এক স্থানেই নিয়ে যায়। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র গ্র্ুতি পড়লে ইহাই 
দেখা যায় যে, উদ্দেশ্য এক, কিন্তু উহা লাভ করবার নানা পথ এবং যত পথ, তত মত 
আমাদের প্রতিদ্িন-প।ঠ্য মহিক্"স্তবে এই ভাব শ্সেকে নিবদ্ধ আছে -- 


ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্বমিতি 

প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদ্ম্দঃ পথ্যমিতি চ। 

রুচীনাং বৈভিত্র্যাদৃগুকুটিলনানাপথজুষাং 

নৃণামেকো গম্যস্্মসি পয়সামর্ণৰ ইব ॥ 
অর্থাৎ হে ভগবান। বেদ, সাংখ্য, যোগ, শৈব, বৈষ্ণব শ্রভৃতি মত গুলি বিভিন্ন হলেও 
তোমাতে যাবার এক একটি পথমাত্র। লোকের রুচি-অন্ুসারে সরল ও জটিল যে পথই 
অবলম্বন করুক না কেন, তুমিই সকলের গমাস্থান। পরমহংসর্দেব বলতেন, ণযেমন 
কালীদ্বাট যাওয়ার বহু পথ, সেইরূপ নানা মত তগবানে যাওয়ার এক একটি পথমান্র।" 
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-ভন্ন ভিন্ন সংগ্কারাপন্ন লোকের জন্ত ভিন্ন ভিন্ন মত ও সাধনপ্রণালী শান্ধে নিবদ্ধ 
আছে। সেইজন্য ভিন্ন ভিন্ন মত আপাতবিরোধী হলেও বাস্তবিক তাদের মধ্যে কোন 
বিবোধ নেই। কারণ গমাস্থান বা! লক্ষ্য একই। 

সাধনা-শবে'র অর্থ ভগবৎপাদপন্ন-দর্শনে পূর্ণযনক্কীম মহাপুকষগণের যে প্রকার অবস্থা 
বা অনুভূতি হয়, তাই আপনাতে আনবাঁর বা তাদের মত হবার জন্য চেষ্ট। করা । সিদ্ধ 
পুকষের লক্ষণ ভগবান গীতায় বলেছেন-__ 


প্রগহাতি যদদ। কামান্‌ সবান্‌ পার্থ মনোগতান্‌ । 
আত্মন্টেবাতন] তুষ্টঃ স্থিত প্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ 


অর্থাৎ মনোগত সমস্ত কামন! ত্যাগ করে যিনি আত্মা ব। ভগবানমাত্র নিয়ে সন্ধষ্ 
এাকতে পারেন, সৃখ-ছুঃখ বা শরীরমনের নানাপ্রকার নিত্য পরিবর্তন ধাকে বিচলিত 
করতে পাঁরে না, ।তনই স্থিরবুদ্ধি ও মুক্ত । যেমন নিঃশ্বীস-প্রশ্থীস ফেলতে আমাদের 
কোন কষ্ট হয় না, সেইরূপ তদের কাঁমকাঞ্চন-ত্যাগ স্বত:ই হয়ে থাকে । তাদের শরীর 
ও ইন্ড্িয়াঁদি এমন ভাবে গঠিত হয়ে গেছে যে, তাহাদিগকে আর বিপথে চলতে দেয় 
ন।| সিদ্ধপুরুষের লক্ষণ বা সিদ্ধিসম্বন্ধে আমাদের অধিক বলবার দরকার নেই, কারণ 
এখনও আমরা সিথিলাভের অনেক দূরে রয়েছি । আমাদের প্রয়োজন এখন, যত 
প্রকার সাধন] দ্বার] বা! উপায়ে ভগবান লাভ করা যায়, তা জান। এবং তার মধ্যে বিশেষ 
একটি নিয়ে নিজ জীবন গঠন কর!। 

পূর্বে শান্ত্রীর সত্য যাতে সাধারণে না পড়তে পায়, এই ভাবে লুকিষ্বে রাখা হতে । 
এতে পুগে(হিতের আধিপত্য অটুট রইল, কিন্ত জাতীয় জীবন বিগ্যাহীন হয়ে অনেক 
নীচে পড়ে গেল। .পুরোহিত তার ঈদৃশ কার্ধের কারণ দেখালেন যে, অধিকারী হবার 
পৃৰে মাঞ্গষকে সকল সত্য বললে অনেক সময় না বুঝে উল্টো উৎপত্তি হয়ে থাকে, 
যেমন বেদান্ত ঠিক না বুঝলে অনেক সময় নাস্তিক্য এসে মা*্ধকে অধিক বিষপরায়ণ 
করে থাকে । এ কথার উত্তরে বলা যেতে পারে, তোমার যখন অধিকারী চেনবার 
শঞ্তি নেই, তখন সকলকেই পড়বার ও আলোচন। করবার ক্ষমতা দাও। শে নিজেই 
তার উপযোগী পথ বেছে নেবে । আজকাল সমস্ত শাস্ত্র মুদ্রত হচ্ছে, এ সময় লুকোবার 
চেষ্টাই বৃথা। 

আমরা এখন দেখবে। জ্ঞানী, ভক্ত, যোগী ও কর্মী__এই চার প্রকীর সাধকের। 
কোন্‌ কোন্‌ প্রধান সাধনসহায়ে চরমে একই স্থানে উপস্থিত হন। জ্ঞানী সদসদ্বিচার 
করে অনিত্য বিষয়বাসন। পরিত্যাগপূর্বক আপনার ভেতর নিত্য বস্তু কোন্টি, তার 
অথ্েষণে নিযুক্ত থাকেন এবং সেই বস্তকেই প্রকৃত “আমি” বলে নির্দেশ করেন । শরীর- 
মনে আবদ্ধ, বিষয়বাঁসনাযুক্ত ক্ষুদ্র আমিত্বের বিনাশ করে এই মহাঁন্‌ আমি হয়ে যাওয়াই 
তার লক্ষ্য । জ্ঞানীর সাধন। 'নেতি নেতি'-বিচার এবং স্ব-স্ববপের ধ্যান। জ্ঞানী বলেন, 
বিচারে অনিত্য বলে যা কিছু সিদ্ধান্ত হবে, তা তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ কর। এইরূপে 
দেখবে, শরীর মন প্রভৃতি কোনটিই নিত্য নয়, এই সকলের চিন্তাবাসনা দূর করে 
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দিতে পারলে নিত্যবন্ত আত্মীর সাক্ষাৎকার এব তীতে অবস্থান। আবার একবাখ 
তাতে অবস্থান করতে পারলেই দেখবে, কুর্যের সহিত স্র্যরশ্মির স্তায় লীলা নিত্যের 
সহিত চিরসন্বন্ধে গ্রথিত। সেইজন্ঠই ড্ানী বলেন, জগতে যা কিছু দেখতে পাই, 
সমস্তই আত্মার বিকাশ, আত্ম।-মাত্র এবং “আমি সেই আত্মা। এইটি সর্বদা মনে 
জাগরুক রাখাই জ্ঞানীর প্রধান সাধন । 

যোগী বলেন যে, মনুষ্য জন্মে জন্মে বিষয়ের সহিত আপনাকে একীভূত কবে 
কতকগুলি সংস্কারের বশীভূত হয়ে পড়ে এবং সেজন্য কতই না কষ্ট পেয়ে থাকে। 
কিছুতেই আর আপনাকে তাদের হাত থেকে ছাড়াতে পারে না। যোগী ছাঁডাঁবাধ 
উপায়-ল্বন্ধে বলেন--স্থির হয়ে বস, আপনাকে ভূলে কোন চিন্তার পশ্চাৎ যেও 
না, মনকে চিন্ত1 করতে দাও এবং তুমি সাক্ষিত্বরূপ হয়ে স্থিরভাবে মনের তরঙ্গতক্গ 
দেখতে খাক। পরে মনকে কোন এক বস্তবিশেখে নিবদ্ধ করে তাতেই একাগ্র কব। 
এই একাগ্রতাই সংক্কারবীজ দগ্ধ করে সত্য প্রকাশ করে দেবে। যথার্থ একাগ্রত। 
আসলেই তৎক্ষণাৎ আত্মদর্শন | অতএব দেখ! গেল, যোগীর প্রধান সাধন-_সবাবস্থায় 
আপনাকে সাক্ষিত্ববপ ধারণ। করা এবং মনকে কোণ এক বিষণে সম্পূর্ণ একাগ্র করা ! 

ভক্ত বলেন, ভগবানে আপনাকে সম্পূর্ণ ফেলে দাও, তার সঙ্গে কোনও এক বিশেষ 
সম্বন্ধ স্থাপন কর। পিত।, মাতা, সখা, প্রন, স্বামী প্রভৃতি যে-কোন সন্বদ্ধ তোমার 
ভাল লাগে, সেই সন্বন্ধ স্থাপন কর। শরীর, মন, স্ত্রী, পু যা-কিছু তোমার আছে, 
সমস্ত তাকে অর্পণ কর। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, ধাকে দেখতে পাই নাঃ তা সঙ্গে 
কিবপে সম্বন্ধ স্থাপন করব? উত্তরে বণ। যেতে পারে যে, ধার কাছে গেলে তুমি পুণে 
শান্তি পাও, তাকেই মান্ষবোধ না করে ভগবানবোধে পুজা কর। তা হলেই 
ভগবানের সঙ্গে সেই সম্বন্ধ ক্রমে ক্রমে স্থাপিত হবে। 

পরমহংসদেবকে একদিন জনৈক স্ত্রীলেক জিজ্ঞাস। করেন যে, মন কিছুতেই স্থিব 
হয ন।, কেবল ভ্রাতুপ্পুত্রের চিন্তা মনে আসে। তিনি উত্তরেব লেন, “তাকেহ 
ভগবানবোধে চিন্তা ও সেবা কর।” কিছুদিন এইবপ করাতে প্রীলোকটির মন সমাধিস্থ 
হয়। তীর সঙ্গে যতদিন না কোন বিশেষ সম্বন্ধ হবে, ততদিন তাকে আপনাব বলে 
বোধ হবে না এবং ভালবাস! জমবে না। রামপ্রসাদদ বলেছেন-_ 


সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত অভাবে 
কি ধরতে পাবে । 
হলে ভাবের উদয়, লয় সে যেমন, 
লোহাকে চুম্ধকে ধরে ॥ 


তার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করলে, একেবারে তার হয়ে গেলে স্বার্থপূর্ণ আমিত্ব বিনষ্ট হযে 
তৎক্ষণাৎ আত্মদর্শন আসবে। 

কর্মী বলেন, ভগবানের জন্য কর্ম কর, ফল তাতেই অর্পণ কর। স্বার্থের জন্য কর্ম 
করে! না, স্বার্থই মৃত্যু। সর্বদা কর্ষ কর, কিন্তু কর্মফলে আসক্ত হয়ো না। পুজা ও 
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সাধনান্বরূপ কর্ম কর। ধন, মান, যশের জগ্ত করো না । সেই বরাট পুকষের সেবার 
জন্য কর্ম কর। তিনিই নানারূপে জগতে খেলা করছেন। তোমাদ্বারা তার একটু সেব। 
হলে আপনাকে ধন্থ মনে কর। এই প্রকারে কর্ম করলে ষে ত্রমে স্বার্থনাশ ও আত্ম- 
প্রকাশ উপস্থিত হবে, একথা আর বলতে হবে না। 

চার শ্রেণীর লোকের জন্য চার রকম সাধন! নির্দেশ করা হয়েছে; কিন্তু উদ্দেশ্য 
একই স্বার্থপর আমিত্বের বিনাশ করা । ভেবে দেখলে এদের মধ্যে বিবাদ কেবল 
কথার মাত্র । বাস্তবিক কোন বিবাদ নেই, স্বার্থপর আমিব্ব গেলেই মুক্তি। পরমহংসদেব 
বলতেন, “মুক্তি হবে কবে, আমি যাবে যবে 7” “পাঁশবদ্ধ জীব, পাশমুক্ত শিব ।” যখন 
অবিদ্যার 'আমি' যাবে, তখনই শিবত্বপ্রাপ্তি ও মুক্তি । পরমহংসদেব বলতেন, “যেমন 
জলকে নানা লোকে নান নামে বলে; সেই রকম এক ভগবানকেই নানা নামে লোকে 
ডাকে ।” 

এইগুলিই প্রধান প্রধান সাধনার কথা । জীবনগঠনে এবং লক্ষ্যে পৌছবার জন্য 
এদের বিশেষ প্রয়োজন । মন-মুখ এক করে যার যেটি ইচ্ছা গ্রহণ কর এবং আজ থেকে 
নিজ জীবনগঠনে কৃতসঙ্কল্প হও। আর য। কিছু দরকার তিনিই সব এনে দেবেন । 


সর্বধর্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যে। মোক্ষয়িষ্যামি ম! শ্ুচঃ ॥ 


_মন-মুখ এক করে তার শরণ(পন্ন হলে দুবলতা৷ পাপ কিছুই থাকতে পারে না। তিনি 
সব থেকে রক্ষা করেন। ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা যে, তীর নামের জোরে আমাদের 
সকল হুর্বলতা ও পাপ চিরকালের মত দূর হয়েছে, এই বিশ্বাসটি যেন আঁজ থেকে 
আমাদের সকলের হয়। 

ও শান্তিঃ! শান্তিঃ !! শান্তি!!! 


[ কোন্নগর হরিসভায় প্রদত্ত বক্তৃতার সাঁরাঁশ 


বেদ-কথা 


এই সভাতে ব্দোর্দি-সম্বন্ধে যে-সকল কথা বল! হবে, ত। কথাবাতাচ্ছলে বলব, 
বন্ততার ভাষায় বললে বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে দুরত্ব-অন্ুভব হবে। আমরা ভাবব, 
আমরা সকলে একসঙ্গে ধর্মশিক্ষা করতে এখানে একত্র হয়েছি এবং পরুম্পরের মন্দেহ- 
সকল প্রশ্নদ্বারা! বিচারপূর্বক মীমাংসা করে সত্যলাভ করৰ। মহাপুরুষের ধর্মজীবন 
আলোচন। করে দেখলে বেদোক্ত ধর্মান্ির সহজে উপলব্ধি হয়, সেইজন্য উহাও আমাদের 
আলোচ্য হবে। আবার অন্ান্ত মহাপুরুষ দ্দিগের অস্তিত্ব অথবা পুরাণনিবদ্ধ চরিত্র- 
সম্বন্ধে সন্দেহ থাকলেও শ্রীরামক্কষ্জ-জীবন এরূপ হতে পারে না; কারণ আমরা তীকে 
প্রত্যক্ষ দেখেছি । অতএব তীর চরিত্রে বেদান্তোক্ত ধর্ম কিরূপে কিভাবে প্রকাশিত 
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ছিল, তাও সঙ্ষে সঙ্গে আলোচনা করব। প্রথমে বুহদারণ্যক উপনিষদ হতে কিছু পাঠ 
করি-_ 
এক সময়ে মিখিলার রাজা জনকবিদেহ এক যজ্ঞ করেছিলেন ; এই মিথিলা-রাজ - 
ংশের কোন রাজা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করাতে, তীদ্দের বংশের উপাধি “বিদেহ' হয়েছিল । 
এই যজ্ধে অনেক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন । রাজা জনক এক সহম্্র গাভী দক্ষিণা 
দেবেন মনস্থ করে তাদের শু স্বর্ণদ্বার! মুড়িয়ে দিয়ে বললেন, “আপনাদ্দিগের মধ্যে 
যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনিই এই গাভী গ্রহণ করুন।৮ কেহই অগ্রসর হলেন না। কাকেও 
অগ্রসর হতে ন৷ দেখে অবশেষে যাজ্ঞবন্ক্য খধি স্বীয় শিষযদ্দিগকে বললেন, «তোমরা এই 
গাভীসকল আমার নিগিত্ত গ্রহণ কর 1” একথা শুনে অন্যান্য ব্রাক্ধণেরা বললেন, 
“ইনি আমাদের অপেক্ষা কিসে শ্রেষ্ঠ, তা বিচার করা যাক ; আমাদের অপেক্ষা যদি 
ইনি কিছ অধিক জানেন, তা তলে একে গাভী দেওয়া যাবে ।” এইবপ স্থির হলে 
গার্গীনায়ী একটি স্্রীলোক সভায় দণ্ডায়মানা হয়ে যাঁজ্ঞবন্ধ্যকে প্রশ্ন করতে লাগলেন । 
নানা বিষদের যথাযথ উত্তর করে যাজ্ঞবন্ধ্য তাকে নিরস্ত হতে বললেন ও অন্যানা 
ব্রা্মণগণের সহিত বিচার আরম্ভ করলেন । অবশেষে গার্গা আবার বললেন, “আমি 
আর ছুটি প্রশ্ন করতে চাই। যদ্দি যাজ্ঞবন্ধ্য তার উত্তর দিতে পাঁরেন,তাহলে বুঝব একে 
কেউ পরাস্ত করতে পারবেন না। প্রথম, কার দ্বারা এই সমস্ত বস্ত ব্যাপ্ত হয়ে মাছে 
এবং দ্বিতীয়, তিনি কে ?” যাজ্জবস্ক্য ছুই প্রশ্রের উত্তর করলে গার্গা বললেন, “হে 
ব্রাঙ্ষণগণ, আপনার এঁকে পরাস্ত করতে পারবেন ন।; কারণ ইনি ব্রঙ্গকে জেনেছেন 
এবং এর জানবার আন কিছুই অবশিষ্ট নেই।” 
দেখা গেল, বেদোক্ত ব্রদ্ধকে জানলে লোকে সর্বজ্ঞ হয় । এখন দেখা যাক, বেদ 
কাকে বলে। বেদ অর্থেজ্ঞান , যে জ্ঞান লাভ হলে জগতের সমস্ত বিষয় জানতে পারা 
যায, যেমন মৃত্তিকা কি, জানলে মৃত্তিকার বিকা রপ্রস্থত সরা, খুরি ইত্যাদি সমস্থ 
পদার্থকেই জানতে পারা যায়, সেইবপ যে বপ্তকে জানতে পারলে স্থষ্টির অন্তর্গত সমস্ত 
পদার্থকে জানতে পাবা যায়, আর কিছুই জানবার বাঁকি থাকে না, সেই জ্ঞানই বেদ। 
এই জ্ঞানলাভের অধিবাবী কে গ বেদের অধিকারী কে? শাস্ত্রে কেবল দ্বিজমাত্রকেই 
অধিকারী বলে নির্দেশ করেছেন । গীতা ও মহাভারতাদি শাস্ত্রে এই দ্বিজত্ব গুণগত 
এবং জাতিগত উভগ্ন প্রকারেই প্রকাশিত হয় বলে বর্ণনা কর! হয়েছে । শঙ্করাচার্য 
প্রভৃতি এইবপই নির্দেশ করেছেন, কারণ পিতার গুণ সহজে পুত্রে সংক্রমিত হয়, 
এইজন্য গুণ ক্রমে জাতিগত হয়ে পড়ে, কিন্ত বহু প্রাচীনকালে দ্বিজত্ব কেবল গ্তরণগত্ত 
ছিল বলে বোধ হয। সত্যকাম জাবালির উপাখ্যান উহার প্রমাণ । সত্যকাম বেদপাঠের 
নিমিগ উপস্থিত হলে তার গুক তার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করেন, সত্যক।ম পিতাঃ 
নাম বলতে পারলেন না। তিন মাতার নিকট এসে জিজ্ঞাম। করাতে মাতা বললেন 
তিন যৌবনে একে একে অনেককে পতিরূপে বরণ করেছিলেন; অতএব সত্যকাঃ 
কাব গঁরসজাত, তা তিনি জানেন না। সত্যকাম গুরুকে এসে তাই বললেন। গর 
বললেন, “ঘ্বৃণিত ও নিন্দিত হবার সম্ভাবন। দেখেও আপনার প্ররূপ অন্মবৃত্তান্ত যে 
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জিজ্ঞাসিত হয়ে মর্বসমক্ষে এরূপ অকপটে বলতে পারে, সে মহা! সত্যনিষ্ঠ এবং সত্যনিষ্ঠাই 
বাঙ্গণের প্রধান গুণ, অতএব তোমাতে ব্রা্মণের লক্ষণ দেখছি, তোমাকে আমি 
বেদপাঠ করাব।” এই কথ! বলে তাঁকে উপবীত প্রদ্দান করে বেদাভ্যাস করালেন । 
এই সত্যকামই পরে একজন প্রবীন আচার্য হয়েছিলেন । 

ব্রা্মণত্ব কেবল জাতিগত হয়ে পড়েছে । গুণ থাক আর নাই থাক, ব্রাহ্মণের ছেলে 
্রাহ্মণ হবে, কিন্তু বৈদিক সময়ে গুণের দ্বারাই ত্রাহ্মণত্বের নির্দেশ হত। এই শাঙ্াদৃষ্ট 
দ্বার! আমর]! বেদের অধিকারী বলে ব্রাঙ্গণত্রগুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে স্থির করব। খাতে 
ব্রাহ্মণের গুণ আছে, তিনিই বেপাঠের অধকারী। আবার বেদমধ্যে দেখা যে, 
সকলকেই বেদৌক্ত ধর্মের উপদেশ দিতে ব্যবস্থা আছে । শাপ্মতে এই বেদ অনাদি, ইহা 
জ্জানরূপে ব্রদ্মের সহিত অনাদ্দিকাল স্থিত। যখন এই বেদৌক্ত, বিশেষতঃ উপনিষদ্বক্ত 
জ্ঞান কারও অন্তরে প্রকাশিত হয়, তখন তিনি ইহার আবিফারক খ্ষমাত্র বলে বণিত 
হন। সকল বেদ-মন্ত্রের খাষ ও দেবতা আছেন । যে বিষয়ের জ্ঞান আবিভ ত হয় তাকে 
দেবতা বলা হয় এবং ধাকে আশ্রর করে এ জ্ঞান আবিভূতি হয়, তাকে খষি বলে। 

বেদ ছুই ভাগে বিভক্ত কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। দর্শনকার জৈগিনি কর্মকা গ্ু- 
মীমীংসায় বলেছেন,_-“অথাতো ধর্ম-জিজ্ঞাসা” অর্থাৎ এর পর ধর্ম-জিজ্ঞাসা করতে হবে। 
কার পর? নিয়মপূধক বেদাধ্যয়নাদি করে তারপর ধর্ম-জিজ্ঞাসা করবে। ইহাতেও 
পরোপকার, সত্যবাদ্িত। প্রভৃতি নিতান্ত আবশ্যক, কিন্ত ইহাতে সত্যের জন্য সত্যকথন 
ন। হয়ে স্ব্গাদদি বা অন্ত কোন বাসনায় এ সকল কৃত হয়ে থাকে । বৈদিক কর্মকাণ্ডের 
সকল কার্যই সকাম। অতএব বৈদ্দিক কর্মকাণ্ড ও জৈমিনি-প্রণীত পূর্বমীমাংস।-পাঠকালে 
বঙমান শিক্ষান্থযায়ী হয়ে কর্ম-কথাঁটি, যাহ! কিছু করা যায় তাই কর্ম (91050)108 
0০1১৪ )_-এইরূপ বুঝলে ভুল হবে । বেদের দ্বিতীয় বিভাগ-জ্ঞানকাণ্ড। পাশ্ান্তয 
দার্শ'নকেরা স্থির করেছেন যে, আমাদের আপেক্ষিক জ্ঞানের বাইরে এক অপরোক্ষ 
জ্ঞান আছে, জ্ঞাতের বাইরে এক অজ্ঞাত দেশকালাপরিচ্ছিন্ন পদার্থ আছে, কিন্তু ইহা 
আমাদের বুঝবার বা! জানবার জে। নেই । বেদান্তও বপেন্‌, এই জ্ঞান আমাদের বাক্য- 
মনের অগোচর, কিন্তু ইহ। অপবিজ্ধেয় হলেও আমরা ইহা লাভ করতে পাবি, ইহার 
সহিত একীভূত হতে পারি। ব্যাসম্থত্র বা উত্তরশীমাংসায় জানকাণ্ডের বা উপনিষদের 
শ্লোকসকলের তাৎপর্য সুঞজাকারে গ্রথিত হয়েছে এবং উপনিষদ্দের মধ্যে যে বিরুদ্ধ ভাব 
নেই ও সমগ্র উপনিষদ যে একই ভাব প্রকাশ করছে, ইহাই মীমাংসা করেছেন। 
জৈমিনি-দর্শনের সভায় উহাও 'অথাতো” বলে আরম্ভ করেছেন। উহাতে প্রযুক্ত এই 
'অথ'-শব্দ ছুই অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে । এক-_মঙ্গল-বাচক শব্ধ বলে কিংবা অনন্তর 
অর্থে। কার অন্তর? কর্মকাণ্ডের অনন্তর হতে পারে না, কারণ কর্ম হতে কখনও 
জ্ঞান উৎপন্ন হতে পারে না, কর্ম কর্মেরই উৎপাদক । অতএব আঁচার্য শঙ্কর ইহার অর্থ-_ 
সাধন-চতুষ্টয়ের অনন্তর বলে ব্যাথ্য। করেছেন। 

এই সাধন-চতুষ্টযম কি? প্রথম-_নিত্যানিত্য-বপ্ত-বিবেক, জ্ঞান-বিচারদ্বারা কি 
নিত্য,কি অনিত্য স্থির করতে হবে। অনেকে জ্ঞানকে অন্ত হেয় বলে গণ্য করে থাকেন। 
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সত্য বটে, জ্ঞান-বিচার সেই নিত্য বস্তুকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করাতে পারে না, ত। বলে 
ইহার যে কোন কার্মকারিতা নেই, ত। বল। মহাভ্রম। এই জ্ঞান-বিচার দ্বারাই তো 
পাশ্চান্ত পঞ্িতেরা! গ্রেনেছেন এক অজ্জে্ দেশকালাপরিচ্ছিন্ন বপ্ত ( 0010 ) 
আছেন। তিনি নিশ্চত আছেন- একথাও তে। তীর! ইহার সাহায্যে জানতে 
পেরেছেন। তিনি আছেন বলে যে নিশ্চয় বিশ্বাম করেছে, তাঁর তীকে প্রাপ হতে 
আব অধিক বিলম্ব নেই। দ্বিতীয় _ইহা! যুত্রফলভোগবিরাগ , অর্থ_ইহলোকের সুখ, 
কি পরলোকে প্রাপ্য ব্র্গাদি-স্থখ উভয়েতেই বৈরাঁগাযবান হওয়া আবশ্ঠক। তৃতীয়__ 
শমদমাদিষট সম্পত্তি £ শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা ও সমাধান এই ছয় পদার্থ । 
(১) শম-_অন্তরিক্তিয়ের দমন মনে কতন্প কামনার উদয় হচ্ছে, কতবপ চাঞ্চল্য 
আসছে, এই সমস্ত দমন করা। সর্বাগ্রে ব্রঙ্মচর্যই প্রধান সাধন, ঘার উহা! নেই, তাব 
সমস্তশক্তির ব্যয় হয়ে ঘাঁয়। মন অনন্তশন্তির আধার, সংযমের দ্বারা এই শক্তি ক্রমে 
বিকাশিত হতে থাকে । আমাদের ভিতর অনন্বশক্তি রয়েছে, এই শক্তি বিকশিত 
করলে আমরা প্রা সর্মশক্রিমান হতে পাবি । অবতাঁব।দি পূর্ব পূর্ন মহাঁপুকষের' ইহাই 
দেখিয়ে গিয়েছেন ঘে, আমব9 ইচ্ছা ও চেষ্টা করলে তীহাদিগেব প্রদশিত পথ অন্থমরণ 
করে তীহাদের হ্ঠায় শন্তি ও জ্ঞান্সম্পন্ন হতে পারি। যদি তাই না হয, তবে 
অবতারেব আপবাঁ প্রয়েরজন কি? অবতারাঁদি মহীপুরুষেরা আমাদের কি করতে 
হবে এবং কিঝপে করতে হবে ইহাই নিজ নিজ জীবনে দেখিরে যান । তারা আমাদিগকে 
এক নৃতন আদর্শ দেখিয়ে যান, যাতে আমব। সকলে সেই আদর্শের অন্বূপ হতে পারি। 
অনেকে মনে কবেন বিবীহাদ্ি হলে, গৃহস্থ হলে ইন্দ্রিয়সং্ঘম কর। অসম্ভব | ইহা ন্ত্যন্চ 
ভুল। ইচ্ছ, থাকলে গৃহস্থ ও ইন্দ্রিল ঘম করতে পারেন। শ্রীবামকুঞ্ণ বলতেন, মন-মুখ 
এক করলে সব হন। মন-মুখ এক কব দেখি, ইন্দ্রিয়লং্যম।দি সকল বিম্য় তোমার 
নিশ্চয়ই করায়ন্ত হবে। আমাব একজন পাশ্চাত্য বন্ধু আছেন, তি'ন ইঞ্জিনিয়ার । 
তিনি পূর্বে কোনপ নৃত্তন কলকারখানার উদ্ভাবণা করতে পারতেন না। যা পড়েছেন, 
তাই কার্ষে পরিণত করতেন মাত্র। তিনি বিগত চার বৎসর স্ত্রীর সহিত শারীরিক 
সম্বন্ধ পরিত্যাগ করেছেন এব, তার ফলে সম্প্রতি একজন বিখ্যাত যন্ত্রীবিষ্কারক 
হয়েছেন। তিনি আমাকে বলেছেন যে, এখন কোন বিষয়ের চন্ত। করতে গেলে 
সেই বিষয়ের একখান ছবি যেণ তাথ মনের সম্মুখে বিস্তারিত হয়, তিনি তাতে 
সমস্তই দেখতে পান। ব্রক্মচর্ধান্তঠানের এমনই ফল। ব্রঙ্গচর্য না থাকার জন্তই 
আমাদের এত ছুর্দশ1 হরেছে। (২) দম_বহিরিক্ড্িয়ের দমন, হস্তাদি ও চক্ষু গ্রভৃতিকে 
মনের বশে আনয়ন করতে হবে। (৩) তিতিক্ষ। অর্থ-_সহ্ করা। স্ুখ-ছুঃখ, শীত- 
উষ্ণ ইত্যাদি যার যে পরিম।ণে সহ হয়, সেই পরিমাণে সহা করা। (৪) উপরতি, 
অর্থাৎ বপরসািবিশিষ্ট বাইরের বস্তদকল হতে ইচ্ছাশক্তি খার৷ মনকে ভেতরে আনয়ন 
করা। (৫) শ্রদ্ধা, অর্থ_-বেদশাপ্প ও গুরুবাক্যে দৃঢ বিশ্বাস। (৬) সমাধান__ 
ঈশ্বরবিষয়ে মনের একাগ্রতা । চতুর্থ__মুমুক্ষৃতা। এই সাধন-চতুষ্ট্সম্পন্ন হলে জ্ঞান- 
কাণ্ডে অধিকার জন্মে । 
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আমর] ইতঃ:পূরে বলেছি, কর্মকাণ্ডেও পরোপকার, সত্য-কখন প্রভতিব অত্যন্ত 
আবশ্যকতা আছে। বেদের কর্মকাণ্ড দুইভাগে ৰিভন্ত। প্রথম মন্ত্রভাগ-_- ইহাতে 
ইন্দ্রাদি নীনা দেবতা-সন্বন্ধে স্তবাদি আছে এবং দ্বিতীয় ব্রাঙ্গণভাঁগে যাগযজ্ঞাদি 
করবার নিয়মাদি লিপিবদ্ধ আছে। 


রামকৃ্জ মিশন সভা-_রবিবার, ৭ই আগস্ট, ১৮৯৮ খঃষ্াব্দ 


স্ষ্টি-রহস্ত 


সুষ্টির অনাদিত্ব 


আজ ছাশ্দোগ্য উপনিষদ হতে একটি গল্প পাঠ করব--শ্বেতকেতু নামে একটি 
্রাঙ্গণপুত্র ছিলেন; তী'র পিতার নাম আকণি বলে তাকে আক ণ শ্বেতকেতু বলত। 
একদিন তীর পিত। তাঁকে বললেন, “শ্বেতকেতো, তুমি ব্রহ্মচর্য আচরণপূর্বক ধুকগৃে 
বেদাধ্যয়ন কর।' শ্বেতকেতু ব্রহ্ষচর্য গ্রহুণপূর্বক দ্বাদশ বধ গুকগৃহে বেদাধ্য়ন কবে 
গৃহে প্রত্যাগমন করলেন। শাস্ধাদি পাঠ করে, নিজেব পাণ্ডিত্য চিন্ত। কে 'কছু 
অহঙ্কারী হয়েছেন দেখে তার পিতা তাকে বললেন, “শ্বেতকেতে" ভুমি বহু শানগ 
মধ্যয়ন করেছ সত্য, কিন্ত এপ কিছু জেনেছ, যা জানলে জগতের সমস্ত পদার্থই জানা 
যায়? মাটিকে জানলে যেৰপ মাঁটির বিকার-_-সরা, খুরি প্রভৃতি সমস্তই জীণতে 
পারা যায়, সেইবপ এমন এক বস্ত আছে, যাকে জানলে জগতে জানবার আব কিছু 
বাকি থাকে না। এরূপ কোন বস্তু কি জানতে পেরেছ ?”  শ্বেতকেতু বললেন, এনা, 
মামি এপ বন্থ জানি না, আমার গুক9 ইহ। জানেন ন, জানলে অবশ্যই সে বদ্ুর 
কথা আমাকে বলতেন । অতএব আপনি, যদ তা জানেন, অন্গ্রহ করে আমাকে 
বলুন।” আরুণি বললেন, “শ্বেতকেতো, অগ্রে কেবল এক সৎ বস্বই বদ্যমান ছিলেন, 
আর কিছুই ছিল ন।। তিনিই এই সমস্ত স্থষ্টি করেছেন , তিন ঈক্ষণ করলেন_ ইচ্ছা 
করলেন-__-আমি বনু হব এবং তিনি বহু হলেন ।” এইরূপে শ্টি-প্রক্রিয়া বর্ণ! করে শিক্ষ। 
দ্রিলেন। এক্ষণে আমাদের বুঝা আবশ্যক, এই যে হষ্টিতন্ব-বর্ণনায় বল! হয়েছে-অগ্রে 
কিছুই ছিল না, কেবল এক সৎ ছিলেন৷ এর অর্থ কি? স্থষ্টি আদৌ ছিল না, বা হয় 
নাই_-এই কি অর্থ? না, আমাদের শাস্ত্রের কোথাও এপ উল্লেখ নেই। এর অর্থ__হুষ্টি 
বীজব্পে সেই সদ্বস্তূতে বর্তমান ছিল, হষ্টি সেই সদ্ধস্ত হতে পৃথক নয়, তিনিই বনু 
হয়েছেন। যখন এই হুষ্টি তার অংশ হল তখন ইহা ছিল না, এরূপ কিরূপে হবে? 
প্রকাশভাবে স্থ্টি না থাকুক, বীজভাঁবে ছিল। বৃক্ষ যেমন বীজ হতে উৎপন্ন হয়ে ক্রমে 
শাখাপত্রাদির আকারে প্রকাশিত হয় ও পরে আবার বীজে পরিণত হয়ে নষ্ট হয়, 
সেইবপে হষ্টির বারংবার প্রকাশ ও লয় হয়ে থাকে, ব্যক্তাবস্থ। হতে আবার অবাক্ত 
অবস্থায় লুক্কায়িত হয়। এইবপে প্রকাঁশ ও প্রলয়__এই ছুই অবস্থায় প্রবাহক্পে স্থ্ি 
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অনাদিকাল বর্তমান আছে। সব্বস্ত যেবপ অনাদি, এই স্থ্টিও সেইরূপ অনাদি। হৃষ্রির 
আদি আছে বললে ছুটি দোষ উপস্থিত হয়, ইহা আমরা গত বারে দেখেছি । প্রথম 
বৈষম্যদোষ-_আমরা জগতে বৈষম্য দেখতে পাই-_কেহ রুগ্ন, কেহ হুস্থকায় ; কেহ 
ধনী, কেহ দরিদ্র; কেহ পণ্ডিত, কেহ মূর্খ ইত্যাদি; এইরূপ বৈষম্য কেন ও কোথা 
হতেই বা হয়? স্থপ্টিকর্তা-রুত বললে তাতে পক্ষপাঁতিত্ব-দোষ পড়ে এবং দ্বিতীক্প, তাতে 
নদ্বণ্য-দোষ হয়, তার নিষ্টরের গ্তায় আচরণ হয়, কীরণ-অকারণে তিনি কাঁকেও সখী 
এবং কাকেও মহাছুঃখী করছেন। বেদাদি শাস্ত্রে স্থট্টি অনাদি বলে বণিত। উহা 
প্রবাহরূপে অনাদি, উহা তারই বপ, তারই অংশ তিনিই । স্থির আদি আছে বললে 
আর এক দৌষ উপস্থিত হয়, উহ! এই--যখন স্থষ্টি ছিল না, তখন ভগবানের স্থষ্টিকর্তত্ 
শা-থাকার জন্ত তার পূর্ণত্ব ছিল না, তিনি অপূর্ণ ছিলেন । স্থষ্টিকর্তা হয়ে তার অধিক 
গুণপ্রাপ্তি হয়েছে অথব। গুণের হীস হয়েছে, বলতে হয়। এজন্ঠ কি বেদ, কি পুরাণ 
ক মহাভারত, কি স্থৃতি_-সকল শান্ত্রেই স্থট্টি অনাদি বলে কথিত হয়েছে। 


্ষ্টি-প্রক্রিয়া__প্রাণ ও আকাশ 


মহাভারতাদিতে এই স্থষ্টিতক্ পাঠ করে সাধারণত: আমরা অনেক ভুল বুঝে 
থাকি। হৃষ্টি-প্রত্রিয়ার প্রথমেই আছে যে, প্রথমতঃ, প্রাণ ও আকাশ প্রকাশিত হল, 
এখন প্রাণ মানে আমরা! নানাৰপ বুঝে থাকি । কেহ নিঃশ্বাস অর্থ বুঝলেন, কেহ 
জীবাত্মা বুঝেন ইত্যাদি, কিন্তু একপ অর্থে ইহা ব্যবহৃত হয়নি। দেইবপ আকাশ-অর্থে 
আমরা অবকাশ বুঝি, এই আকাশের তিনরূপ অর্থ আছে। প্রথম মহাকাশ--বাহ্‌ 
জগতের সকল বপ্ত এই মহাকাশে বতমান। সম্মুখের এই আলো, টেবিল প্রভৃতি, 
চন্দ্র, স্্য, গ্রহ, নক্ষত্র, মনুষ্য, বৃক্ষাদি সমন্তই এই অবকাঁশে রয়েছে; দ্বিতীয়, চিত্তাকাশ 
_আমরা যে সমস্ত চিন্তা করি, বিচার করি বা যে সমস্ত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হই, সেই 
সমস্তই পৃথক পৃথক ভাবে আমাদের মনে বর্তমান রয়েছে। এইজন্ মনকে আকাশ- 
বূপে বর্ণনা কর! হয়েছে। তৃতীয়-_চিদাকাশ অর্থাৎ জ্ঞানময় আকাশ ; আমাদের যে 
জ্ঞান, তাহা সামান্ত জ্ঞান, কিন্ত চিদাকাশ পূর্ণজ্ঞানের আকাশ । আমাদের জ্ঞান 
অজ্ঞানে জড়িত; কিন্তু এই জ্ঞানে অজ্ঞান নেই-_পূর্ণজ্ঞানম্বরূপ ; এই আকাশে বাহক 
মহাকাশ ও আন্তরিক চিত্তাকাশ উভদ্নই রয়েছে । কিন্তু স্যষ্টিতৰ-বর্ণনায় আকাশ আর 
এক অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। ইহা পদার্থের হুমম অংশ, ইংরেজীতে যাকে 0080. বলে; 
ইহ জড়ের হুক্্ম অংশ এবং প্রাণ অর্থে সমন্ত শক্তির মূল শক্তি। জড় জগতের যত কিছু 
শক্তি, যেমন গতিশক্কি, শারীরিক শক্তি, অন-পরিপাক-শক্তি, চিন্তাঁশক্তি, আধ্যাত্মিক 
শক্তি--সমন্তই ঘেই এক প্রাণেরই বিকার, সেইরূপ আমাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বীশক্তিও 
সেই প্রাণের বিকার এবং এই নিঃশ্বাস-শক্তি বর্তমান থাকাতেই মানুষ জীবিত থাঁকে 
বলে একে বিশেষরূপে প্রাণ বল! হয়ে থাকে । কিন্তু শাস্ত্রের স্ষ্টিবরণনস্থলে 'প্রাণ' 
বলতে এক যূলশক্তিকে বুঝতে হবে, অন্ত সকল শক্তিই যাঁর বিকার-প্রস্থত; এবং 
'আকাশ' বলতে বুঝতে হবে, মূল জড় বস্ত--আর সমস্ত জড় বস্তই বিকারমাত্র। 


০০৩ 


হষ্ি-প্রক্রিয়া-_-শান্ ও বিজ্ঞান 


শাস্ত্রের সু্টিবিষযয়ক মত আমর] না বুঝেই অনেক সময় ভ্রান্ত বলে অগ্রাহ্‌ করি, 
কিন্তু বর্তমান বিজ্ঞান শাস্ত্রীয় স্্টিতত্‌ অনেক স্থলে সত্য বলে প্রমাণ করে দেয়। শান্ত 
বলেন, সষ্টির প্রারস্তে পূর্বোক্ত আকাশের উপর শক্তির অর্থাৎ প্রাণের কার্য হতে 
আরন্ত হয়। ইহার প্রথম ফল বাঁমু বা কম্পন, অর্থাৎ আকাশের পরমাঁণুমকলের কম্পন 
আরস্ত হয়। বায়়_বা ধাতু--কম্পন-অর্থ। আকাশ হতে এই বায়ুর বা কম্পনের 
উৎপত্তি হয়। কম্পন হতে তেজঃ জন্মায়। বিজ্ঞানও আজকাল ইহা প্রমাণ করছে । 
কোন বস্তর গতিরোধ করলে তা! উত্তপ্ত হয়ে উঠে। বাতীস অত্যন্ত জোরে বইলে 
উত্তাপ উৎপাদন করে। বিজ্ঞান বলেন, গ্রহনক্ষত্রাদি ও সমুদয় পৃথিবী প্রথমে অত্যন্ত 
উত্তপ্তাবস্থায় ছিল, ক্রমে শীতল হয়ে বাসৌপযোগী হয়েছে। এখনে কুর্য্যলোক অত্যন্ত 
উত্তপ্ত, তথায় পৃথিবীর যাবতীয় কঠিন বস্ত বাষ্পরূপে বর্তমান রয়েছে। এই তেজ 
শীতল হয়ে অপ. বা জল হয় ও ক্রমে কঠিন হয়ে পৃথিবী বা কঠিন মৃত্তিকাদিরূপে 
পরিণত হয়। হুষ্টির প্রারন্তে এই পঞ্চমহাভূত পূর্বোভ্তাদিরূপে উৎপন্ন হয়ে প্রথমে সুস্থ 
অবস্থায় থাকে, ক্রমে ইহাদের পরস্পরের মিশ্রণে এই স্থল জগৎ নিমিত হয়। 


স্্টিতত্বে _সাংখ্য ও বেদান্ত 


বেদীস্তমতে এই স্থুল জগৎ এক সত্যেরই রূপাস্তরমাত্র। এক সদ্বস্তকেই অবলম্বন 
করে এই জগৎ রয়েছে; তিনিই এই জগৎ হয়েছেন । সাধারণতঃ বেদান্তের অর্থ 
লোকে এইরূপ করে যে, জগৎ মিথ্যা, জগৎ নেই; কিন্তু বেদান্তের এরূপ অর্থ নয়। 
যখন সদ্বস্ত হতে এই জগং সৃষ্টি হয়েছে, তখন ইহ! একেবারে মিথ্যা কি করে বলব? 
যখন তিনিই সকল জীবজ্তর প্রাণরূপে বতমান রয়েছেন, তখন ইহা! কিরুপে মিথ্যা 
হতে পারে? আমাদের এইস্থলে “মিথ্যা” এই কথা “কম সত্য, সেই পূর্ণ সত্য অপেক্ষা 
কম সত্য” এরূপ বুঝলে আর কোন গোল হঝ|র সম্ভাবনা নেই। সাংখ্যের 
সহিত এবপ- পুরুষ ও প্রকৃতি ছুই অনাদি বস্ত। পুরুষের সানিধ্যবশতঃ প্রক!ত 
ক্রিয়াশীল হন, যেবপ চুম্বকলৌহের সানিধ্যবশত; লৌহ আকৃষ্ট হ়। এই প্রত 
হতে মহাঁন্‌ অর্থাৎ বুদ্ধি, বুদ্ধ হতে অহ্ংজ্ঞান, অহঙ্কার হতে পঞ্চহুক্ভূত ইতাাদর 
ক্রমে গতি হয়। 


সাংখ্য ও বেদান্তের প্রভেদ-_উশ্বরতত্তে 


এখন সাখখ্য ও ব্দান্তের মধ্যে প্রভেদ এই, সাংখ্য ঈশ্বর স্বীকার করেন না, বেদান্ত 
করেন । বেদীন্ত বলেন, যেমন মানুষের এই দেহ, সেইরূপ সমগ্র সৃষ্ট জগৎ একটি 
মহান্‌ বিরাট দেহ। আমাদের দেহসকল সেই সমষ্টি দেহের অংশমাত্র। প্রত্যেকের 
যেরূপ মন আছে, সেইরূপ এই স্থুল জগতের ভেতর এক অনন্ত মন আছে, আমাদের 
প্রত্যেকের মন সেই মহান্‌ মনের অংশমাত্র। স্মন্ত দেহ পরস্পর সম্বন্ধ, কারণ তার! 
এক বিরাট দেহের অংশ। সমস্ত মন পরস্পর সম্ন্ধ, কারণ- তারা এক বিরাঁট মনের, 
ংশ। 
৮১ 


বৈদাস্তিক উশ্বরবাদের কার্যকারিতা নিংস্বার্থপরত৷ 


যখন একটি দেহ কেশ পায় বা একটি মনে ছুঃখ উপস্থিত হয়, তখন আর আর দেহ 
ও মনেও সেই তরঙ্গের প্রতিঘাত হবে! কারণ, তাঁরা পরমস্পবসংলয় ও সেই একেরই 
অংশ হয়ে রয়েছে । অতএব তোমার মঙ্গলে আমারও মঙ্গল ও তোমার অমঙ্গলে 
আমার অমঙ্গল। তোমার উন্নতি ও অবনতি তোমাতেই অবনসিত হচ্ছে না, তার 
প্রতিঘাত আমাতে ও সর্বজগতে গিয়ে লাগছে । সেইনপ একজাতির উন্নতি অবনতি 
অপর জাতিদযূহকে স্পর্শ করে । আমরা বেদন্তের এই মহান সত্য যে দিন হতে 
ভুলেছি, সেই দিন হতেই আমাদের অবনতির দ্বার উন্ঘাটিত হয়েছে। স্বার্থের বশীভূত 
হয়ে আমরা গে স্ত্রী ও শূদ্রসাততির প্রতি অত্যাচার করেছি, এখন তারই ফলভোগ 
করছি। সমাঁজ-শরীরের এক অংশ রোগগ্রস্ত হলে অপর অংশও রুগ্র হয়--পাশ্চান্তাগণ 
বেদান্ত না পড়েও বনুদ্রশিতায় ইহা বুঝেছে ও এখন সেই সত্যটি কার্ষে পরিণত করতে 
চেষ্টা পাচ্ছে; একদেশে মহামারী হলে অপর দেশে হবার সম্ভাবনা, অতএব পরের 
দেশের মহামারী নিবারণের চেষ্টা করছে? স্্ীঞজাঁতির অবনতিতে সমাজের অপর অঙ্গ 
পুক্ধ জাতিরও অবন ত হয়ে থাকে এবং অপব দেশের অমঙ্গলে নিজেদের অমঙ্গল, 
ইহা বুঝেছে । জগতস্থ সকল ব্যক্তি ও বস্তই সেই বিরাট মৃত্তির অঙ্গ, এই মহান্‌ ভাব 
বেদান্ত প্রচার করেছেন৷ গীতার ভগবান বলেছেন, “হে অঙ্গনি, যা কিছু শ-্রমান, 
যা কিছু শ্রেষ্ঠ দেখবে, তা আমি? নদীর মধ্যে আমি গঙ্গা, বৃক্ষের মধ্যে আমি অশ্ব” 
ইতাদি বলে অবশেষে বলছেন, “একপে এক একটি আমার বিভূতির কথা আর আমি 
কত বলব, আমিই একাংশে সমস্ত জগৎ হয়ে রগ্নেছি।” এই বিরাটের পুজাই শ্রেষ্ট পুন! 
'সাধন ভঙ্গন' শব্দের অর্থ এক কথায় বলতে হলে বলতে হয় যে, উহ। সম্পূ স্বার্থত্যাগ । 
কি জ্ঞানপথ, কি ভক্তিপথ স্বার্থত্যাগ ভিন্ন কোন পথে অগ্রসর হবার সম্ভাবন। নেই । 
আপনাকে ভুলে যাওয়া_যে আপনাকে ভুলতে পেরেছে, স্বার্থত্যাগ করতে পেরেছে, 
তার সাধন ভজন সব হয়েছে । ঈশ্বর কি খোসামোদের বশ যে, যে তাকে স্থবস্ততি 
করল, তার প্রতি প্রপন্ন হবেন, আর যে করল না, তার প্রতি বিমুখ হণেন ? না, তিনি 
এপ নন। একদ্ন ভগবান মানে ন। কিন্তু সে স্বার্থশূন্, পরের সেব৷ তার ব্রত, জেনো! 
তার ঈশ্ববুলাভের বিলম্ব নেই । আর যে দিবারাত্র ঈশবরপূঙগায় ব্যন্ত কিন্ত মহাদ্বার্থপর, 
তার সাধন-ভঙজগন পণুশ্রমমাঁর | সবভূতে ভগবানকে দেখতে হবে, সকলকেই তার যুতি 
জেনে সেবা] করতে হবে। বেদান্ত ইহাই বলেন, আমরা সকলেই বিরাটের অংশ | সেই 
বিরাট মণের এক ক্ষুদ্র অংশ অধকাঁর কে আমি বলছি, আমীর মন-_তুমি একটু 
নিয়ে বলছ, তোমার মন। যেমন গঙ্গার স্থানে স্থানে বেড়া দিয়ে আমরা এক একটা 
নাম দিচ্ছি__ঘোষ গঙ্গা, বোস গঙ্গ। ইত্যার্দি। সকলেই জানেন কিন্তু গঙ্গা বাস্তবিক 
এক !--এক জল, এক তরঙ্গ কেবল নামরূপে আমরা প্রভেদ করছি মাত্র । সমুত্রের 
একাঁংশকে এক নাম দিলাম, অন্ত অংশকে আর এক নাম দিলাম, কিন্তু উহা! একই 
মুদ্র। সেইরূপ মন এক, কেবল উপাধিভেদে ভিন্ন ভিন্ন বলছি। ঘখন্‌ দু'জনের মন 
প্রম্পরের প্রতি স্বার্থশৃন্ত ভালবাসার সংযুক্ত হয়, তখন এ ছু'জন একভাবে ভাবিত হয়, 
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তখন তাদের শরীর পৃথিবীর ছুই প্রান্তে থাকলেও মনের কথা জানতে পারে ; আমর' 
ইহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। এইরূপে আমাদের মন ও শরীর যে পরস্পর সংলগ্ন 
রয়েছে, ইহা এক মহাসত্য। অতএব একথাও সত্য যে, যখন আমাদের মনে পাঁপচিন্তার 
উদ্নয় হয়, তখন অন্তান্থ মনের পাপচিন্তাসকলও প্রবাহিত হয়ে উহাকে আরও পাপে 
নিমগ্ন করে। আবার কোন সৎ বা ধর্মচিন্তার উদয় হলে, যত সাধু মহাপুরুষদিগের চিন্তা 
আমাদের মনের উপর কাধ করে,উহাকে আরও উন্নত করতে থাকে । এইরূপে আমাদের 
সমস্ত সাধন-ভঙ্গন আমাদের দ্বার্থশূন্ করে বিরাটের উপলব্ধির দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর 
করে। 


ঈশ্বরের প্রকাশ ব্যক্তিভেদে 


যার যেকপ মন, সে বির।টকে সেইরূপে ভেবে খাকে ; যে নিষ্ঠরপ্বভাব, ভগবানকে 
সে নিষ্টরভাববিশিষ্ট দেখে ? যে পুণ্যবান, সে ভগবানকে অনন্ত পুণ্যময় দেখতে পায়। 
এইরূপে আমাদের নিজের স্বভাব-অন্ুযায়ী আমবর। ভগবান কল্পনা করি । ইহা 
স্বাভাবিক এবং ইহা! সত্য, কারণ মনের উন্নাত-অন্ুষায়ী আমর। প্রত্যেকে ভগবানকে 
ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ধারণ। করি । এ ধারণাই সেই সময়ে ভগবানের ম্বব্প বলে আমাদের 
নিকট প্রতীয়মান হয়। ঈশ্বর-সন্বন্ধে আমাদের এসকল ধারণ! আবার একভাবে সত্য 
এবং অন্তভাবে মিথ্য! বলে বুঝতে পারা যয়। যেমন স্থদকে আমর পৃথিবী হতে 
যেরূপ দেখি, তা' সর্ষের প্ররুত রূপ নহে,কিন্তু আমর। য! দেখি তাও মিথ্যা নয়। শ্ষের 
দিকে যতই অগ্রসর হ'ব, সূর্যকে আমরা ততই ভিন্নক্পে অবলোকন করতে থাকব এবং 
এবপে স্ূর্লোকে যদি কখন উপস্থিত হতে পাখি, তখন হের প্রকৃত স্বরূপ আমাদের 
নয়নগোচর হবে । আর একটি দৃষ্টান্ত দেখ--দূর হতে পৰ ত দেখলে বোধ হয়, এক- 
খানি কাল মেঘ উঠেছে, যতই অগ্রসর ১ওয়। যায়, ততই এ পব্ততস্থ বৃক্ষমন্দিরাঁদি 
দেখতে পাওয়া যায় । ক্রমে আরও অগ্রসর হলে গাবজন্থ প্রতি দেখা যাষ। এ্ররূপ 
যতই সেই বিরাট পুরুষের নিকটে যাঁশুয়। যায়, ত৩ই আম্র| তীর নৃতন নৃতন ভাব- 
সকল দেখতে ও বুঝতে থাকি এবং এমে পূর্ণঙ্ঞাণে তার সহিত সম্মলত হয়ে যাই। 
পরমহংসদেব এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেন--“যেমন ঘরে ভেতর একটু আলে। ছাদের 
ফাক দিয়ে আসছে । যে ভেতরে আছে তার আলোজ্ঞান সেইটুকু , যার ঘরে অনেক 
ছিদ্র" সে অধিক আলে। দেখতে পায়, দরজ। জান্লা কণ তো আরও আলো হর, 
আবার ঘর ছেড়ে মাঠে গিয়ে যে বসেছে, তাৰ কাছে আলোয় আলে।। ভগবান এই- 
বপে লোকের মানসিক অবস্থা-অগধাগী আপনার ব্বর্ণপ প্রকাশ কবেন ।” 


বেদান্ত কি নাস্তিক? 


লোকে ভূল বুঝে বেদান্তশী প্রকে নাস্তিকশান্্ বলে। যে বেদান্ত সকলেরই ভেতর 
অনন্তকে দেখিয়ে দে”, সকলকেই ত্রঙ্গেত্ন অংশ বলে পুজা! করতে বলে, তা কখনো কি 
নান্তিকশান্্ হতে পারে? আমরা অতি হীন হয়েছ, নিজেরা শাস্ত্র পড়ি না, বুঝ 
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না, তাই আমাদের এই ছুর্দশা। আবার শাস্ত্রের মর্ম বুঝতে হবে। সকলের ভেতর 
আনন্দময় ব্রহ্ধকে দেখতে হবে, সমস্ত জগতে তাকে উপলব্ধি করতে হবে। তবেই 
উন্নতির সময় আসবে। 


»৮ স্পা শাশিীদ শীট ২ শী শি 


( রামকৃষ্ণ মিশন সভা, রবিবার, ২৮শে আগস্ট, ১৮৯৮) 


সাধন-নিষ্ঠ। 


গীতায় ভগবান বলছেন, “ঈশ্বরোপাসন] করতে অগ্রসর হয়ে ইহলে।কে মানবের 
নিষ্ঠা দ্বিবিধ হতে দেখা যায়। প্রথম জ্ঞান নিষ্ঠা, দ্বিতীয় কর্মনিষ্টা । পুরুষ কর্মাহুষ্ঠান 
না করলে জ্ঞানপ্রাপ্ত না হলেও কেবল সন্ন্যাস দ্বার! সিদ্ধিলাভ হয় না। কর্মত্যাগ করে 
ক্ষণঞীত্র বাঁচবার উপায় নেই। ইচ্ছা না! থাকলেও প্রাকৃতিক গুণ মানুষকে কর্মে 
প্রবৃত্ত করে। তুমি শিয়ত কর্ম অনুষ্ঠান কর-_কর্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম করাই শ্রেষ্ঠ। 
সব কর্মশূন্ত হলে তোমার শরীরযাত্র। নির্বাহ হবে না” ইত্যার্দি। আমর! পূর্বে দেখেছি 
বেদের প্রতিজ্ঞা কি | বেদ ব্রহ্দজ্ঞানলাভের উপায় কি, তাই শিক্ষা দেন। আত্মজ্ঞান 
কাকে বলে এবং কি উপায়েই বা উহা লাভ হতে পারে, বেদ সেই বিষয়েই সকলকে 
বলে থাকেন । বেদ বলেন, সকলের ভেতরেই পরমাত্মা বয়েছেন। জীবজজ্ত কীট- 
পতঙ্গের ভেতর তিনি, সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রের ভৈিতরেও তিনি । তিনি এই সমস্ত 
স্থষ্িকার্ষের ভেতরে ও বাইরে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান রয়েছেন । 

তাঁকে কে লাভ করতে পারে? যার দৃঢ়তা আছে, যে সাহসী, সে-ই তাঁকে লাভ 
করতে সমর্থ। যে ছুর্বল-দেহ, যার মন নিস্তেজ, আত্মজ্ঞান তার পক্ষে লাভ হওয়া 
কঠিন। তেজীয়ান হতে হবে ; তা হলেই ভগবানকে লাভ করতে পারা যাবে । বেদ 
বিশেষ করে সনাতনধর্মের বিষয়ই বলেন । সনীতনধর্মের অর্থ এই-_যে ধর্ম কি দেবতা, 
কি মনুষ্য, ঘকলেরই নিত্য সমভাবে অনুষ্ঠেয় ; যা সকল সমরে এক এবং অপরিবর্তনীয় 
রূপে বিদ্মান। আর সম্থতি, পুরাণ, বাইবেল, কোরানার্দি দেশকাল ও পাত্রভেদে 
যুগধর্মের বিষয় বর্ণনা করেন। দেঁশকালপাত্র-বিবেচনায় নীনাপ্রকার যুগধর্ম কালে 
কালে জগতে প্রচলিত হয়েছে এবং হচ্ছে । আমাদের বিশ্বাস বনাঁন যুগধর্ম কি হওয়া 
উচিত তা! শ্রীরামকৃষ্জদেব নিজজীবনে দেখিয়ে গিয়েছেন | উহা সংক্ষেপে এইরূপে 
নির্দেশ করা যেতে পারে__নিজধর্মমতে নিষ্ঠ। রাখবে কিন্তু অপরের ধর্মকেও ভাল- 
বাসবে, দ্বণা করবে না। উহা! তিনি যে শুধু বলে গিয়েছেন ত। নয়, কিন্ত নিজজীবনে 
উহার অন্ুষ্ঠান করে আমাদের দেখিয়েও গিয়েছেন। তিনি সাধন দ্বার। উপলব্ধি ও 
প্রত্যক্ষ করেছিলেন--ণ্যত মত, তত পথ ।” সকল ধর্মই সত্য; যে যেরূপ অধেকারী, 
সে আপনার অন্ুৰপ পথ বেছে নেয়। 

শার্রে বলে হ্ঙি অনাঁদ। স্যটির আদি স্বীকার করলে তগবানে অপুর্ণতাদোষ 


৮৪ 


হয়। যদি বলা যায়, ।তনি হৃষ্টির পৃবে পূর্ণ ছিলেন, তবে স্থট্টির পর তিনি পূর্ণতর 
হলেন, বলতে হয়। আর যদ্দি বলাযায়, স্ষ্টির পর তিনি পূর্ণ হলেন, বে স্যর 
পূর্বে তিনি অপূর্ণ ছিলেন, বলতে হয়। এ উভয় পক্ষেই দোষ বয়েছে। 'পূর্ণতর' 
কথাটি 'স্ববিরোধী ; কারণ যা৷ পূর্ণ হতে পূর্ণতর হুল, তা বাস্তবিক অপুর্ণই ছিল বলতে 
হয়। পুর্ণের আবার নবীন বিকাশ কি? নৃষ্টির আদি স্বীকার করলে আবার তাঁকে 
নিষ্ঠুর তা-দৌষে দোষী করা হয়। দেখা যায়, জগতে কেহ বা দখিদ্র, রুগ্ন ও যুখ, কেহ 
বা ধনী, সুস্থকায় ও বিদ্বান। ভগবান যঙ্গি বিভিন্ন ব্যক্তিকে এইরূপ বিভিন্ন-অবস্থাপন্ন 
করে হুষ্টি করে থাকেন, তবে তাতে পক্ষপাতিত্ব ও (নষ্টরতা-দৌঁষ অনিবার্ধরূপে এসে 
পড়ে। এই হেতু শাস্ত্র বলেন, স্থ্টি অনার্দি। যখন ইহা' সুক্্ভাবে বীজরূপে থাকে, 
তখন ইহার প্রলয়াবস্থ। ; যখন স্থলভাবে প্রকাশ, তখন সৃষ্টি । এক হষ্টি ও এক প্রলঘ 
নিয়ে এক কল্প হয়। এইবপে স্থষ্টি ও প্রলয় প্রবাহরূপে অনাদ্িকাল বর্তমান । ইহা 
ভগবান ছাঁড়া অন্য কিছু নয়, তিনিই ইহা হয়েছেন। শাস্ত্র বলেন, তিনি ঈক্ষণ 
করলেন ( আলোচন। করলেন ) যে, আমি প্রজারূপে বহু হব এবং তৎক্ষণাৎ এই হ্ষ্টি- 
কপে প্রকাশিত ও বহু হলেন। স্ৃষ্টিকার্ষে ভগবানের কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে না, 
কারণ তিনি পূর্ণ । কার্ধের উদ্দেশ্য কার থাকে? যার কোনরূপ অভাব আছে । সেই 
অভাবমোচনের জন্ত সে নানাভাবে কার্য করে এবং নান। বিষয়ের সাহায্য নেয়। 
তগবানের কোন অভাব নেই। তীর কিছু পাবার আবশ্যক নেই, কারণ তিনি পূর্ণ। 
অতএব তার এই স্থ্টি করবার কোন উদ্দেশ্তও নেই। পাশ্চাত্তেরা এ কথ বুঝতে 
পারে না। স্থির কোন উদ্দেশ্ট নেই বললে তার] ভেবে বসে, তবে বুঝি সৃষ্টিতে কোন 
নিয়ম-বন্ধন নেই, এট। একট। পাগলামিমাত্র । উদ্দেশ্ঠহীন কোন কার্য যে হতে পারে, 
ইহা তার! মনে করতে পারে না। কারণ, তার। নিজেদের এবং অপর সাধারণের 
অপূর্ণত্ব দেখে স্থির নিশ্চয় করে, উদ্দেশ্হীন কার্য সাধারণ মাহুষের দ্বারা কোন কালে 
হয়ু না, দেখে, তাঁদের অভাব আছে বলেই তার1 কার্য করে , সুতরাং অনুমান করে, 
হুষ্টিকার্যও এবপ হয়েছে । ভগবান কোন এক মহত্উদ্দেশ্ত দ্বারা চালিত হয়েই স্তষ্টি 
করেছেন। কিন্ত অনুধাবন করে দেখলে এই যুক্তি ভ্রমপূর্ণ বলে বোধ হয়। কারণ 
এতে ভগবান মন্ুষ্যতুল্য এই সিদ্ধান্ত অনিবার্ষ হয়ে পড়ে। স্গ্টিকার্ষে ভগবানের কোন 
উদ্দেশ্য নেই, ইহা তীর খেলা, ইহা তীর লীলামাত্র। এখন প্রশ্ন হতে পারে, সম্পূর্ণ 
উদ্দেশ্টহীন হলে কখনও কি কার্য হতে পারে? শান্ত্রকারেরা বলেন, অবশ্য হতে 
পারে। দৃষ্টান্ত দেন_- যেমন বালকের কার্ধ; বালক পথে যেতে যেতে পতঙ্গ দেখে, তাই 
ধরতে যায়, উদ্দেশ্তহীন নান। কার্য করে, ভগবানের স্থষ্টিকার্যও তদ্রেপ। হ্হিতে তিনিই 
নানারপে এই প্রকারে সেজেছেন--ইহ! তাহার খেল! ব। লীলামাত্র। 
দেখতে পাই, সংসারে কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র ; কেহ সখী, কেহ ছুঃখী, কেহ 
মূর্খ, কেহ পণ্তিত। এই বৈষম্যের কারণ কি? শাপ্ধ বলেন, ইহার কারণ কর্ম। 
'কম্'-শব্ব শাস্ত্রে অতি বিস্তৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। শান্তর বলেন, পৃথিবী ও নক্ষত্রার্দিও 
কর্ম-সম্ভুত। এ কথার অর্থকি? এখানে কর্মের অর্থ কারণ বা বীজভাব হতে কাধ 


৮৫ 
গীতা তব--৬ 


বাঁ প্রকাশিত অবস্থায় পরিণত হওয়া, এরূপ পরিণতিকেই কর্ম বলে। হ্যষ্টি যখন 
অনাদি হল, তখন ক্ষ্টিবৈষম্যের কারণ “কর্ম” ও যে অনাদি, ইহা আর বলা বাহুল্য । 

কর্মের ফল- অবশ্যস্তাবী। যে কর্ম কর ন1 কেন, তাহার ফলভোগ করতে হবেই 
হবে। কেউই এর অন্থা করতে পারে ন1। চিন্তার উদয়রূপ মানসিক কর্মেরও ফল 
আছে। কোন পাপচিন্তার উদয় হলে তৎক্ষণাৎ ফলম্বরূপ্‌ মন কলুষিত হয় এবং যখন 
এ পাপটিস্তা প্রবল হয়, তখন উহ! শারীরিক কার্যরূপে বাইরে প্রকাশিত হয়। আমরা 
অনেক সময় কর্মের ফল দেখতে না পেলেও কোনো-না-কোনো রূপে তা বর্তমান থাকে 
ইহা নিশ্চিত। শরীর-সন্বস্ধীয় অনিয়ত রোগরূপে আমাদের কষ্ট দেয়। ওষধ দিয়ে 
রোগের উপশম হয়। ইহাতে শারীরিক অনিয়মের ফল, ওষধসেবনরূপ অন্য এক কর্মফল 
দ্বারা রূপীন্তরধারণ করল মাত্র। ছুটি ভিন্ন কর্মের ফলই আমাদের উপভোগ করতে 
হল। কোনটির বিনাশ হল না, উয় কর্মফল মিলে একটি কর্মফলরপে প্রতীয়মান হল, 
এইমাত্র প্রভেদ । যেরূপ নৌকার মান্তলে দড়ি বেঁধে উভয় তীর হতে গুণ টানলে 
নৌকা কোনো তীরে না গিয়ে নদীর মধ্য দিয়ে যেতে থাকে, সেইরূপ দুই ভিন্ন ভিন্ন 
কর্ষের সযোগে এক বিভিন ফল উৎপন্ন হয়, এইমাত্র। কিন্ত কর্মফলের নাশ কখনও 
নেই। 

অদুনকের বিশ্বাস, কোন এক অবতারে বিশ্বাসস্থাপন করলেই আমাদের সমুদয় 
পাঁপমৌচন হয়ে যায়। বেদান্ত বলেনঃ তা নয়। স্বয়ং হবি, হর বা ব্রহ্ম! তোমার 
উপনেষ্ট। হলেও তোমীর মৌক্ষ তোমার নিজের চেষ্টার উপর নির্ভর করছে । * তবে 
অবতারাদি কি করেন? তারা নিজ ধর্পরিণত জীবন আমাদের সম্মুখে ধরে আমার্দের 
কি করতে হবে, তাই দেখীন। আমাদের সম্মুখে একটি আদর্শ জীবন রেখে দেন, যা 
দেখে আমরা তদশ্নরূপ হতে পারি। তীরা আদর্শ দেখিয়ে যান এবং উহ] মন্ুস্তজীবনে 
পরিণত করবাঁর সহজ উপায়ও বলে যান, যার প্রভাবে লক্ষ জন্মের কার্ধ শত জন্মে, 
এমন কি, এক জন্মে শেষ করতে সমর্থ হয়ে মানুষ ধর্মের চরম সীমায় উপনীত হয়। 
অতএব শান্ত্র বলেন, কর্ম ও তার ফল নিত্যসন্বদ্ধ__কার্য-কারণস্থত্রে আবদ্ধ। প্রলয়কালে 
ইহ] বীজজভাবে ও স্গ্টিকালে বিকাশভাবে থাকে ; এইমাত্র প্রভেদ । 

সচরাচর চারপ্রকৃতির মান্ষ দেখতে পাওয়া যাঁয়। কেউ জ্ঞান প্রধান প্রর্কৃতির 
লোক। এঁরা বিচার ভিন্ন কোন তৰই গ্রহণ করতে চান না। লোকের কথার উপর 
বিশ্বাস করে কোন কার্য করতে চান শা। দ্বিতীয়, ভক্তিপ্রধান প্রকৃতির লোক। এরা 
কারও উপর অটল ৰিশ্বীস স্থাপন করে তদবলদ্বনে অর্পন বিচার করে থাকেন । তৃতীয়, 
কর্মপ্রধান প্রকৃতির লোক--এরা পরোপকারাদি ধর্মই একমাত্র কর্তব্যবোধে সর্বদা 
কর্েরই অন্ুঠান করে থাকেন। চতুর্থ, যোগপ্রধান প্রক্কৃতির লোক । এরা মানসিক 
শ্তিদমূহের তন্ন তন্ন বিচার করে উন্নতির চরম সীমায় উপস্থিত হন। মাহ্ৃষ এই 








* হারিদ্তে উপদেষ্টারঃ হরঃ কমলজোহাঁপ ব1। 
তথাপি তব ন স্বাস্থ্যং সর্ববিস্মরণাদূতে ॥। 


৮৩ 


চারটি ভাবের কোন একটিমাত্র লরে অবস্থান করে, একপ বলা ভ্রম । তবে উহার মধ্যে 
একটি ভাব প্রত্যেকের মনে অধিক প্রবল থাকে, এইমাত্র । যাঁর যে ভাব প্রবল থাকুক 
না কেন এবং যে যে-পণ অবলম্বন করে চলুক না কেন, উন্নতির চরম সীমীয় সকলেই 
ভগবানের সহিত একত। উপলব্ধি করে থাকে এবং শাস্ত্র এ একতা উপলব্ধির চারটি 
বিশেষ পথ উপদেশ করে থাকেন। উহাদের নাম জ্ঞানযোগ, ভক্তিযৌগ, কর্মযোগ ও 
রাজযোগ। ভগবানের সহিত আমাদের যুক্ত করে বলেই এই চার মার্গ “যোগ'শব্দে 
অভিহিত হয়। তন্মধ্যে সংক্ষেপে কর্মযোগের বিষয় বলছি। অহংভাব পরিত্যাগ 
করে বাসনাশূন্ঠ হয়ে ভগবানের জন্য কর্ম করার নাম নিষ্কাম কর্ম। আহার-বিহার প্রভৃতি 
যেকোন কর্ম করবে, ভগবানের জন্য করছি এই ভাব মনে করবে। আমি কিংবা আমার 
জন্য ইহা করছি, ইহা! না ভেবে ভগবানের জন্য করছি, এই ভাববে । 


( রামক্চ মিশন সভা, ৪ঠা সেপ্টেম্বর) ১৮৯৮ ) 


কমের দ্বিবিধ রূপ 


শানে কর্মশব্দ ছুই অর্থে ব্যবন্গত হয়েছে । সাধারণতঃ মাগুষ য। কিছু করে, তাকেই 
কর্ম বলা হয়েছে, কিন্তু শাস্ত্র যেখানে বলছেন, কর্ম হতে পৃথিবী উৎপন্ন হয়েছে__কর্ম 
হতে সূর্য চন্দ্র হয়েছে, সেখানে কর্মশব্, যে অচিন্তনীয় কার্যকারণপ্রবাহ সমগ্র জগৎকে 
বীজাবস্থ। হতে বিশিষ্ট নামরূপদ্বারা প্রকাশিত করছে, সেই কাধকারণ-প্রবাহকে লক্ষ্য 
করে ব্যবহৃত হয়েছে । আদৃষ্ট অবস্থ! হতে বস্তর দৃষ্ট অবস্থান্তরে পরিনমণকেই কর্ম বলা 
হয়েছে, অতএৰ পরিবঙন ও পরিনমণ-শক্তিই কর্মের প্রধান লক্ষণ। গীতা সেজন্যই 
বলেন__-“ভূতভাবোব করে! বিসর্গ; কর্মলংজ্ঞিত”-__ অর্থাৎ যে ত্যাগ বা বজনের দ্বারা 
ভূতাস্তরের উৎপত্তি হয়, তাহাই কর্ম। 

কর্ম দ্বিবিধ__সকাম ও নিষ্ষাম। শাস্ত্র কোন কর্মকেই মিথ্যা বলেননি । অনেকে 
বলেন, “সংসারে থেকে ভগবানকে পাওয়। যায় না। সংসারে মানুষ যা! কিছু কর্ম করছে, 
সব মিথ্যা। তা দিয়ে কখনও ভগবন্র্শন হতে পারে না। সর্বকর্মসন্যানই ভগবৎ- 
প্রাপ্তির একমাত্র উপায় । ইহা সপ্পূর্ণ ভূল। শান্তর অবস্থাবিশেষে কর্তব্যনির্রেশ করেছেন 
মাত্র। সংসারকে ছোট, সন্ত্যানকে বড় করেননি | অবস্থাবিশেষে সংসার কারও পক্ষে 
ঠিক, আবার সন্ন্যাস কারও পক্ষে ঠিক-__এই কথা বলেছেন । সকল কর্মই আমাদিগকে 
ভগবানের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কোন কর্মই মিথ্য। নয়। যাহা অত্যন্ত স্বার্থপর কর্ম, 
তাহা করতে করতেও লোকে নানারূপে ভূগে বহুদরশিত1 লাভ করে এবং ক্রমে নিষ্কাম 
কর্ষের দিকে অগ্রসর হয়। এ নিষ্াম ভাব আবার কালে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হলে স্বভাবতঃ 
সন্ন্যাস এসে উপস্থিত হয়। ইহাই যথার্থ সন্াস। ইহা ভোগ ও ত্যাগ-_এই দুই 
লক্ষণের অধিকারভুক্ত নয়। ইহ! এ ছুয়ের বাইবে। প্রথম হতে একেবারে কমত্যাগ 
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করে সন্গ্যাসগ্রহণ করলে মান্থুষ অগ্রসর হতেই পারবে না । পরমহংসদেব এজন্যই বলতেন, 
*চর্মরোগ-আরোগ/ হলে শুষ্ক চর্ম শরীর হতে আপনিই খসে পড়ে । কিন্তু আরোগ্যলাভ 
হবার পূর্বেই এ চর্ম উঠাতে প্রয়াম পেলে ঘন্ত্রণা, রক্তপাত ও ক্ষতবৃদ্ধিই হয়ে থাকে ।” 

তিনি এ কথ। আরও বিশদভাবে বুঝিয়ে বলতেন, “সংসার, সম্যাস, কর্ম, জ্ঞান 
প্রভৃতি সকলই মনুষ্যের উন্নতির মাত্রায় আপনা-আপনি এসে উপস্থিত হয়, সেজন্য যার 
যেরূপ শরীর ও মনের অবস্থা, তার পক্ষে সেরূপ কর্মের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যে 
ছেলের যেরপ স্বাস্থ্য, তা বুঝে মা তাঁর জন্ত উপযোগী পথ্য ব্যবস্থা কবেন। আধ্যাত্মিক 
জগতেও সেরূপ । কোন কর্মই ধর্ম ছাড়া নগ, তবে যার যেরূপ অধিকার, তার পক্ষে 
সেরূপ ধর্মের বাবস্থা আছে । একবপ ধর্মাচরণ সকলের পক্ষে উপযোগী হুতে পারে না।” 

শানে দুটি মার্গের বর্ণনা আছে-_ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। যাঁর ্থখভোগের ইচ্ছা প্রবল, 
সে ধর্মানষ্ঠটান করতে গেলে শ্বভাবত; যাগযন্ঞাদিলক্ষণ সকাম কর্মে প্রবৃত্ত হবে। সুখাদি- 
ভোগের পর কালে যখন সে দেখবে তার প্রাণ অন্ত কিছু উচ্চ বস্তু চাইছে, তখন সে 
আপনিই উহা ছেড়ে নিবৃত্তিমার্গ আশ্রয় করবে। রাঁজা যযাতি পুকুর নিকট হতে তার 
যৌবন গ্রহণ করে সহমত বংসর ভোগ করে যখন আবার তাকে এ যৌবন ফিন্রিয়ে 
দিলেন, তখন বললেন, “কাম্যবস্তঘকলের উপভোগে কামনা কখনও পরিতৃপ্ত হয় না, 
বরং অগ্রিতে স্বৃতাহুতি-দানের ন্যায় উহ! বুদ্ধিই পেতে থাকে ।” যযাতির এই জ্ঞান ও 
টবরাগ্য সহন্ত্র বংসর বিষয়োপভোগ ও সকাম কর্মের দ্বারাই উৎপন্ন হয়েছিল | 

প্রবৃত্তিমার্গ যেন ছাতের সিড়িম্বরপ। ইহা অবলম্বন করে নিবৃত্তিমার্গে ছাতের 
উপরে উঠতে হয়। এক্ষণে প্রশ্ন হতে পারে, কার কিরূপ কর্ষ কর উচিত, তা কে 
নির্ধারণ করবে? ইহা! নির্ধারণ করতে একমাত্র সদপগুরুই সমর্থ । যার যেরপ মানসিক 
অবস্থা গুরু তার জন্ত সেরূপ ধর্ম ব্যবস্থা করেন । 

গুরুকরণ করতে হলে গুরুকে বিশেষ পরীক্ষা করে নিতে হয়। ইহাই শাস্ত্রের মত। 
গুরুর পুত্রকেই গুরু করতে হবে, ইহা সংশান্ত্রামোদিত নয়। শাস্ত্র বলেন, গুরুকে 
বিশেষরূপে দেখে তবে তাতে বিশ্বাসস্থাপন করবে । কিন্তু একবার বিশ্বাস করলে আর 
কোনরূপ সন্দেহ করবে না। পরমহংসদেব তার নিজের সম্বন্ধে বলতেন, “খুব বাজিয়ে 
নে।” বিশেষ পর্যালোচনা! করে দেখলে আমরা দেখতে পাই যে, তিনি শাস্ত্র ছাড়া 
কোন কাজ করতেন না। তার জীবন বেদবেদান্তের টীকাম্বরপ। তার ন্যায় ধর্মবীর 
মহাপুরুষগণ ধর্মরক্ষা করতেই আসেন । হিন্দুং খ্রীষ্টান প্রভৃতি সকল ধর্মের মহাপুরুষগণই 
একবাক্যে বলে গেছেন যে, তাঁরা পূর্ব পূর্ব শাস্ত্র ও ধর্ম-রক্ষণের জন্তই এসেছেন, কোন 
শান্ত বা ধর্ম-ধবংসের জন্ত তাদের শরীর পৰিগ্রহ হয়নি । 

নিষ্ধাম কর্মের অর্থ_্বার্থশন্ত হয়ে কর্ম করা, আপনাকে তুলে নিজের স্থখের দিকে 
দৃষ্টি না করে ভগবানের জন্ত কাঁজ করা। সকল অবস্থাতেই স্বার্থশৃন্ত হয়ে কাজ করতে 
পার যায়। স্থার্থশূন্ঠ হয়ে কাজ করার নামই কর্মযৌগ। এখানে প্রশ্ন হতে পারে, 
্বার্থপরত" কখনো কাহারও কি নিঃশেষে ত্যাগ হতে পারে? আমরা দেখতে পাই, 
কারও স্বার্থ নিজের শরীবর-মনের উপরেই আবদ্ধ, কারও নিজের পরিবারের উপর. 
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কারও দেশের উপর, আবার কারও ব1 সমুদয় জগতে বিস্তৃত । বুদ্ধদেব একট! ছাগলের 
জন্য প্রাণ দ্দিতে গিয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেন, তাতেও কি স্বার্থপরতা নেই? 
অপরের জন্ত এরূপে প্রাণ-বিস্জনে যে আনন্দলাভ হয়, উবাই ভার স্বার্থ। উত্তরে 
বল! যেতে পারে, স্বার্থের এ্ররূপ বিস্তৃতি ও নিঃম্বার্থতা একই বস্ত। যার মন-বুদ্ধি 
'নজের শরীর-মনের উপর আবদ্ধ, সে-ই যথার্থ স্বার্থপর ও কৃপাপাত্র। নিজের শরীর- 
মন ছেড়ে অপরের স্তৃথে সুখী ও দুঃখে ছুঃখী হওয়।-রূপ স্বার্থ ই নিংস্বার্থত। নামে নির্দিষ্ট 
হয়ে থাকে । কারণ সেস্বার্থ বন্ধনের কারণ না হয়ে মঙ্ছষ্যকে মন্ুম্যনামের উপযুক্ত 
করে ও ভগবানের দ্দিকে অগ্রসর করে দেয় । মনুষ্য যে পরিমাণে উন্নত হতে থাকে, 
তার স্বার্থদৃষ্টিও সেই পরিগাণে নিজ শরীর-মন প্রভৃতির ক্ষুদ্র সীমা অতিক্রম করে উচ্চ 
উচ্চতর করে উন্নীত হতে থাকে । পরিশেষে তার ক্ষুদ্র আমিত্ব এককালে চলে গিয়ে 
তার স্থলে এক বিরাঁট মহান্‌ আমিত্বের সমাবেশ হয়, যাঁর ঘাত-প্রতিঘাত সমগ্র জগৎ 
জুড়ে হতে খাকে। একেই ব্রহ্গজ্ঞানীবস্থা বা মুক্তি বলে। 

আমর। তিন প্রকাবে অপবের উপকার করতে পারি । কেউ ক্ষুধার্ত হলে অন্ন দিয়ে 
তার ক্ষুধানিবৃত্তি করতে পার। এ উপকার স্ুলশরীর সম্বন্ধীয় ও ক্ষণস্থায়ী, ছয় ঘণ্টা 
পরে আবার তার ক্ষুধার উদ্রেক ও অভাববোধ হবে। দ্বিতীয়তঃ, তাঁকে এরূপ শিক্ষা 
ধতে পারি, যাতে মে সর্বদা উপাঞ্জন করে নিজের জীবনোপায় নিজে করে নিতে 
প।রে। এই উপকার অনেক দিন স্থায়ী ও মানসিক | তৃতীয়তঃ, আধ্যাত্মিক উপকার , 
ইহার ফল আরও “বস্তুত । এন্র প্রভাবে তাঁর মনের সর্বপ্রকার অভ।ব-বোধ চিরজীবনের 
গন্য নিবৃত্ত হয়ে যায়। এবপ উপকার ধর্মোন্গত মহাঁপুরুষেরাই কেবলমাত্র করতে 
পারেন । 

একদিন ভগবান ঈশা বৌড্রে ঘর্মাক্ত হয়ে একটি কৃপের নিকট বসেছিলেন । একজন 
ন'চজাতীয়। স্ত্রীলোক জল নিতে এল । ঈশা! তার নিকট জল পান করতে চাইলে সে 
আশ্চর্য হয়ে বললে, আশার হাতে আপনি জলপান করবেন ? 

প্রত্যুত্তর তিনি সন্মতিজ্ঞাপন ও জলপান করে বললেন, “এর বিনিময়ে আমি 
তোমাকে যে জল দিব, তাতে তোমার চিরজীবনের মত তৃষ্ণ। মিটে যাবে । এরূপ 
ৃষ্াস্ত আমাদের শা্কেও ররুষ্ণ, বুদ্ধ প্রভৃতি অবতারের চাত্রে এবং পওহারীবাবা, 
ত্রেলঙ্গ স্বামী প্রভৃতি সিদ্ধপুকষগণের জীবনেও দেখতে পাওয়া যায়। 

আমর। যে কাঞ্জই করি ন। কেন, ভগবানের জন্ত করছি, নিঞ্জের জন্ত নয়-_ এপ 
ভেবে করতে হবে। সামান্ত রাস্তা ঝাঁট যেদেয়, সে যদ্দি সর্বপাধারণকে ভগবানের 
অংশ ভেবে তীর সেবার জন্য রাস্ত। ঝাঁট দিচ্ছি এপ চিন্তা করে, তাহলে তার আৰ 
এ কর্মে কোন কষ্টবোধ হয় না। এরূপ কোন কমই নেই যা সম্পূর্ণ ভাল; অথবা যাতে 
কিছুমাত্র দ্বোব নেই। আমরা এই যে ভগবচ্চর্চা করছি, তাতেও সকলে উপকৃত হচ্ছে 
ন1; মুখনিঃস্ত উষ্ণ বাধুতে বাধুলাগরে ভাসমান কত কীটাণুর্র মৃত্যু হচ্ছে। সকল 
কর্মই এরূপে ভালমন্দমিশিত হলেও যদি নি:ম্বার্থভাবে কর! কর! যায়, তা৷ হলে উহার 
দোষ আমাদিগকে স্পর্শ করে না। শরীররক্ষার উপযোগী আহার-শয়নাদির সম্বন্ধে 
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যদ্দি ভাবা যাঁয় যে, আহার শয়নাদিব উদ্দেশ্য শব্ীররক্ষ।, শরীর থাকলে তবে ভগবং- 
সাধন হবে; অতএব আহার-শয়নাদিও ভগবং-প্রীপ্তির জন্যই করছি, তবে এগুলেও 
নিষ্ষামভাবে অনুষ্ঠিত হল। সকল কার্ধে রূপ করলে কর্মফলের দিকে আর দুষ্টি 
থাকে না ও তজ্জনিত সুখছুঃখে আমাদিগকে আর আব্রান্ত হতে হয় না। কর্ঁ 
এরূপেই বন্ধনের কারণ না হযে অনুষ্ঠাতার মুক্তির কারণ হয়ে ঈাড়ায়। 

আমর! পূর্বেই বলেছি কর্ম অনাদি এবং কর্মের দ্বারাই শাস্ত্র জগতে বৈষম্যের ব্যাখ্য। 
করেছেন। কর্মের জন্যই এই বৈষম্য হয়েছে । যার ষেরূপ কর্ণ, সে সেরপ অবস্থ' 
পেয়েছে । কেউ কেউ এই বৈষম্যের অন্ত কারণ নির্দেশ করে বলেন, জন্মসময়ে গ্রহাদির 
অভ বা অশুভ যেবপ সংস্থান থাকে, মানুষ সেব্নপ অবস্থাপন্ন হয়। শুভগ্রহ থাকলে 
উত্তন্ণ জন্ম হয়, অশ্তুভ গ্রহ থাঁকলে কুর্থসত জন্ম হয়। এর উত্তরে তাকে প্রশ্ন কণা 
যেতে পাবে- আমারই বা অশুভ গ্রহে জন্ম হল কেন এবং অপরেরই ব। শুভ গ্রহে কেন 
জন্ম হল? এই শুভাশ্ুভ গ্রহ আমার জন্মের গতিনিদেশক হতে পারে, কিন্তু কারএ 
হতে পাবে না। এর কারণ অবশ্ত আর কিছ আছে, যার জন্য আমার অশ্খভ জনা 
তুচ্ছে। শাস্ত্র জীবের পূর্বজন্মের কর্মকেই এ কারণ বলেন । কেউ কেউ আবার বলেন, 
পিতামাতার মানসিক ও শারীঘিক অবস্থা সন্ভানে সংক্রমিত হয় । পিতামাতার 
রোগা্দ পধন্ধ সন্তান প্রারঞ্চ হয় । অতএব পিতামাতাই পূর্বোক্ত বৈষম্যের (1)616- 
010915 (1811510195101)) কালণ। উত্তপ্রে বলা যেতে পারে যে, তা হলে সন্তালের 
জন্মে পিতামাতার শনসিক শক্তির ক্ষয় হওয়। উচিত, কিন্ত তা হতে তো দেখ' যাষ 
না। আবার সামান্য-শক্তিশালী পিতামাতা হতে কখনো কখনো অন্যুতগ্রণসম্প্ন্ন 
সন্ধান জন্নীতে দেখা যাঁয় । উহাই বা [কবূপে হয়? শুদ্ধেদনের হায় অনেক ক্ষণ 
ধ।জা ছিলেন । কিন্ত তাদের কারও না হযে বাঁজা শুদ্ধাদনেরই কেন বুদ্ধদেবের 17 
উদ্দারনদ্নয়, বাল্যকাল হতেই সমাধিমগ্র সন্তান উৎপন্ন হল ? ভগবান বুদ্ধ, ঈশ| গ্রাভতি 
অবতার-পুকষসকলের কথা ছেডে দিলেও মান্বসাধারণের ভেতর এরূপ ঘটন! নত 
হতে দেখা যায়। কোথা হতে এরাপ হর? কার্য কারণ হতে অধিক শণ্তিসম্পন্ন 
কখনই তো হতে পাদ্ধে না, তবে কেন এঁদপ হম? দেখা যায় কর্মবাদেই কেবলমাথ 
এরূপ প্রশ্ননকলের মীমা-সা পাওয়া যায় । মানবের প্রকৃতিই এবপ যেঃ আহোব উপর 
দৌষারোপ করতে পারলে নিজের দ্ন্ধে কগন৭ দোষ নেষ না। সেজনই সংসারে 
তার দুঃখ-কষ্ট পাবার কারণ-ম্বপে সে হম ভগবান, নয় গ্রহনগ্এ, ণয় পিতামাত। 
ইত্যাদিকে নির্দেশ করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে! শ্বয়ং যে সে তাব এপ কষ্টেণ কারণ, 
তা বলা দূরে থাকুক, একবাব মনেও আনে না! শান্্ই তখন তার চক্ষে অঙ্গলিপ্রদ্দান 
করে বলে, তোমার কষ্টের কারণ তুমি নিজেই, অপর কেউ নয়। কিন্ধ তাতে নুয়ে 
কারণ নেই । যে শক্তিদ্বারা তুমি এ কষ্ট পাচ্ছ, তা দ্বারাই আবার তু।এ উন্নত হতে 
পারবে । গ্রক্কর্ম করেছ, তাতে ভয় কি? আবার চেষ্টা কর, অনন্ত শান, তোমা 
রয়েছে, তোমার এ অবস্থার নিশ্চিত পর্দিবদন হবে । বেদ বলেন) “২ চঠে। বলিশো 
মেধাবী” পুকষেরই ধর্শলাভ হয় । সাহস চাই, তেজ চাই; নিজীব গন ৩ শবীবেন 


টি 


দ্বার। ধর্লাত হয় না। নির্ভীক হদয়ে- আবার চেষ্টা কর, কর্ম কর, ধর্মপথে নিশ্চয় 
অগ্রসর হবে। 


( রামকৃষ্ণ মিশন সভা, ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮) 


লা 








কম-রহ্স্য 


নিঃম্বার্থ হয়ে ফলাকাজ্ষা! না করে যে কর্ম করা যায়, তাকে কর্মযোগ বলে। কর্ম- 
ফলের আকাজ্ছায় কর্ম করলে সুখ-ছুঃখাঁদি কর্মফল ভোগ করতেই হবে। একটি কর্ম 
আবার অন্য কর্ম উৎপাদন করবে। এরূপে কর্মফলভোগ নিধত চলতে থাকবে । এখন 
প্র হতে পাবে, যদি কম করলেই তার ফলভোগ অবশ্যন্তাবী হয়, তবে কি মু্তির 
মন্তাবনা নেই ? শান্ত্র বলেন, আছে। নি্ধাম হয়ে, শিঃম্বার্থ হয়ে কর্ম কর। কমফলের 
প্রতি লক্ষ্য ণা রেখে কর্ম কর; তা হলে আর কর্মফপে পিপ্ত হতে হবে না। বলতে 
পার, বানা শৃন্ভ হয়ে কর্ম কি কর। যায়? কোনো-না-কোনো বানা হতেই তে 
কর্মের জন্ম । ভগবদর্শন করব, এটাও তো! একটা বাঁসন!। উত্তরে যা পরুমহংসদেব 
বলতেন তাই বলি, “ভগবদ্র্শনবাঁসন বাঁসনার মধ্যে নয়। যেমন মিছতি মিষ্টির মধ্যে 
নয়।” অর্থাৎ শিষ্টান্ন-তক্ষণের যে অপকারিতা, তা মিছিতে নেই বললেই হ্য়। তবে 
কি কর্ম করাই দৌষ? কর্ম কি তবে বন্ধনের উপবু বন্ধন এনে মানষের শ্রেষ্ঠতম 
জীবনোদ্েশ্টের পথে নিয়ত বিদ্ব-বাধাই নিয়ে আসে? শান ৭লেন-__না, বর্মে কোন 
দোষ নেই। তবে আমরা যে ভাবে কর্ম করি, সেই ভাবাঙ্যায়ী উহা! গুণ ও দৌষ- 
বিশিষ্ট হয়। কর্মে স্বভাবতঃই যদি দোষ থাকত, তবে অত্যাচারীর হস্ত হতে ছুর্বশকে 
বক্ষা করবার জগ নর্রহত্যা করেও মাগুষ বীরাগ্রণী বলে প্রি'চত হত ন।। অবলার 
প্রাণ ও সতীব্ধ রক্ষার জন্য লম্পটকে হত্যা! করেও মাঁঠষ আমাদের পুজনীয় হত না 
অথব। দাঁরিদ্রাদুঃখ-কাতর সদয় পুরুষের! নিজ আত্মীয়ব্গের শ্বখ উপেক্ষা করেও সমাজে 
যশোভাগী হতেন না। তগবতপ্রসাদদ লাভ করে জীবনের চরম সার্থকতা শেখবাঁর ও 
শেখাবার ন্ত আত্মীয়, সমীজ প্রভৃতি সমস্ত উপেক্ষা করে সন্গ্যাসিবর্গও আমাদের 
স্বার্থের শীর্ষস্থানীয় হয়ে থাকতেন ন।। অতএব দেখা যাচ্ছে হিংসা, হত্যারূপ কর্মও 
যখন স্বার্থের জন্ত কৃত না হয়ে কোন এক মহছুদেশোর জগ্ত সাধিত হয়, তখন কতা 
দৌষভাগী হয় ন1। 

অতএব কর্মে কোন দৌষ নেই ।, আমাদের উদ্দেশ্য এম্যায়ী কর্ম ভাল বা মন্দ 
হয়ে থাঁকে--কর্ের স্ববপে কোন দৌষ নেই। অগ্নিতে রন্ধন ও গৃহ্দ্বাহাদ্দি উভয় কার্যই 
হচ্ছে, তাতে অগ্নর কোন দোষ নেই। স্থ্ষের প্রতিবিষ্ব সকল জলে পড়ছে, কিন্ত 
জলের নির্ঁলত।-অন্রসারে প্রতিচ্ছায়ার তারতম্য হয়ে থাঁকে, এতে স্র্যের কোন দোষ 
নেই। ঘবে কিঃপে কর্ম করলে দৌষভাগী হতে হবে না? শাস্ত্র বলেন, যদি স্বার্থ 


নাথাকে এবং কর্মফলে আসক্তি না থাকলে স্থখ বা দুঃখরূপ ফল উৎপন্ন হলেও কার 
মন বিচলিত হবে না। স্থতরাং তা আর .বন্ধনের কারণ হবে ন1। 

দেখা গিয়েছে, বাঁসন1 হতেই কর্মের জন্ম । নিজ নিজ মনের দিকে দৃষ্টি করলে মনে 
নানা বাসনা রয়েছে দেখা যায় । এমন কি, মনটিকে বাসনাঁময় বা! নানা বাসনার 
সমষ্টি বলে বৌধ হুয়। সমুদয় বাঁসনা দূর হলে মনের অস্তিত্ব থাকবে কি ন। সে বিষয়েও 
সন্দেহ উপস্থিত হয় । আবার দেখা যাঁয়, বাসনার সকলগুলিই সমান তীব্র নয় | কোনটি 
«এখনই সম্পন্ন হউক*_মনে এইরূপ হয়; কোনটি হলে ভাল, না হলেও ভাল, অপর 
একটি না হয় তো৷ ভাল হয়--এইরূপ মনে হয়। এই প্রকারে মন ভিন্ন ভিন্ন বাসণা- 
সন্বদ্ধে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অবস্থিত দেখা যাঁয়। বাসনাটি মনে উঠলেই আবার কার্য হয় 
না। একদিন, ছুর্দিন, দশদিন উঠতে উঠতে একদিন মনে বলে--এটি না হলেই নয় 
এবং শরীর ও ইন্দ্রিয়সযূহকে উহা! যাতে সফল হয়, তদ্বিষয়ে নিয়োগ করে। প্ররূপ 
নিয়োগকেই আমরা সচরাচর কর্ম বলে থাকি। অতএব ঘনীভূত বাঁসনাই কর্মরূপে 
পরিণত হয়ে পুরুষকে স্থথছুঃখবপ ফল এনে দেয় এবং সেই স্থখছুঃখময় কর্ম আবার 
অপর একটি সংস্কারের জনক হয় । মনে সঞ্চিত হুক্ম বাসনাসকলের নামই সংস্কার | 
ই সংস্কার সকলের সমান নয় , কারও কোনটি বাল্যকাল হতে প্রবল, কারও কোনো 
কোনো সংস্কার আদৌ নেই । কেউবা স্ুসংস্কারের বশবর্তা হয়ে আজীবন সংকার্যই 
করে গেল, আবার অন্য কেউ কুসংস্কারচাঁলিত হয়ে কুকার্ধ করে লৌকের নিন্দাভাজন 
হয়ে গেল। কেউ বা বুদ্ধিমান, ধা্িক, যশম্বী;ঃ কেউ কা তার ঠিক বিপরীত হল। 

কোথা হতে সংক্কার এত ভিন্ন ভিন্ন হল? বাল্যকাল হতেই যখন কাঁকেও সৎ, 
কাকেও অসৎ দেখছি তখন বামন] ঘনীভূত হরে সৎ ব| অসৎ সংঙ্গাররূপে পরিণত 
হবারই বা সময় কোথায়? অথবা কর্ম ও সংঙ্গীর যদ্দি বুক্ষবীজসন্বন্ধেই গ্রথিত ও 
প্রবাহিত হয়ে থাকে, তবে সে কর্মই বা কোথায়--যা শৈশবেও সংস্কীররূপে দেখা দিতে 
পারে? শাগ্ধ বলেন, পূর্বজন্মকৃত কর্মই বাল্যসংস্কীররূপে দেখা দেঁয়। পূর্ব জন্মের সং 
বা অসৎ অভ্যাস ইহজন্মের ভালমন্দ সংস্কাররূপে প্রকাশিত হয়। এই বাল্যসংঙগার- 
সমূহকে আমর! 'ন্বভাঁব' কথায় বিপরীত অর্থ কল্পনা করে কখনো ভগবানে, কখনো 
স্ষ্টিকার্ধে দৌষারোঁপ করে থাকি । কখনো স্বভাব শব্ধ কারণহীন অর্থে প্রয়োগ করি 
এবং কখনো বা কোন এক অধৃষ্ট অনহ্থভূত কারণ, যার হস্তে মানুষ যন্ত্-স্বরূপ হয়ে 
রয়েছে, একপ অর্থে প্রয়োগ করি । একপে মানৰ কুসংক্কারভারবাহী ঘোরতর অনুষ্ট- 
বাদী হয়ে ব। কাধকারণ-প্রবাহের যূলোচ্ছেদ করে, নাস্তিকতার পথ অবলম্বন করে যগার্থ 
সতা হতে বন্দূরে অপনীত হয় । 

কর্সবাদ সত্য হলে পুনজন্মবাদও তার সঙ্গে অবশ্য সত্যরূপে উপস্থিত হয় । মৃত্যু- 
কালে আত্ম। একদেহ হতে দেহান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। স্থুল দেহ পড়ে থাকে, কিন্ত 
সুষ্থ শরীর সেই জন্মের সমুদয় সংসার নিয়ে তছুপযোগী দেহ গঠন করে| সেই নবীন 
দেহে তাঁর পূর্বজন্মের কর্ষপ আবার পরিস্ফ,ট হয়। আমরা দেখেছি, পিতামাতার 
দোষগণ সম্ঠানের দেহ ও মন আশ্রয় করে। তার কারণ--সম্তানের কার্ধকল, যে 


৯২ 


পিতামাতা তাকে সেরূপ দোষ বা গণযুক্ত সংস্কারসমূহ পরিপ্ফ,ট হবার উপযোগী দেহ 
দিতে পারেন, সেইরূপ পিতামাতার নিকটেই তাকে আকর্ষণ করে। শাস্ত্র বলছেন, 
জোক যেমন এক পাত হতে অন্ত পাঁতা আশ্রয় করে, আমর] সেরূপ এক কর্ম হতে 
কর্মীস্তর আশ্রয় করে থাঁকি। অতএব কর্ম এরূপে করতে হবে, যাতে ব্রমে নিম্নতর 
হতে উচ্চতর কর্ম অবলম্বন করতে পারা যায়। আবার জোক যেমন অপর একটি 
অবলম্বন গ্রহণ না! করে পূর্ব অবলম্বন ত্যাগ করে না, সেরূপ এক কর্ম আশ্রয় না করে 
অন্ঠ কর্ম ত্যাগ করা যায় না। 

নীচ হতে উচ্চ কর্ম কিরূপে অবলম্বন করা যেতে পারে? মহৎ হতে মহত্তর উদ্দেশ্ট 
অণলম্বন কর, দেখবে তোমার কর্মও উচ্চ হতে উচ্চতর স্তরে প্রবাহিত হচ্ছে । একেবারে 
সর্বোচ্চ উদ্দেশ্তয আশ্রয় করে কর্ম করতে পারছ না বলে হতাশ হয়ো না। ধীর দৃঢ়পদে 
অসীম স।হসে বুক বেঁধে শনৈঃ শনৈঃ ভগবানের প্রসাঁদ ও সাক্ষীৎকার-ল(ভরূপ জীবনের 
মহাঁন উদ্দেশ্তের পথে অগ্রসর হতে হবে। 

আমাদের অনেকেরই একটা ভুল ধারণা আছে যে, সংসারে থাঁকলে ধর্ম হম না, 
ভগবান লীত হয় না। সংসার কাকে বলে? যে বস্তু আমাদিগকে ঈশ্বরের দিকে 
অগ্রসর হতে দেয় না, তাই সংসার-নামে অভিহিত হয় । পূর্বজন্নকূত যে-নকল সন্ধার 
আমাকে ঈশ্বরপথে অগ্রসর হতে দিচ্ছে না, সবদা সত্যোন্দেশ্য হতে বিচলিত করছে, 
তাই আমার সংসার। এরূপ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন সংসার বর্তমান রয়েছে। 
কারও কাম, কারও ক্রোধ, কারও ধনচিন্ত! ঈশ্বরপথের কণ্টক। এরূপ বিশেষ বিশেষ 
সংসার হতে মনের গতি ফেরাঁতে কোন উচ্চ উদ্দেশ্য অবলম্বন করতে হবে। এরূপ 
করলেই যে কর্মঝ্োত এতকাল নীচের দিকে যাচ্ছিল, তার বেগ ফিরে অন্ত দিকে 
চালত হবে এবং যা পূর্বে ঈশ্বরপথের প্রতিবন্ধক ছিল, তাই আবার ঈশ্বরপথের সহায় 
হয়ে দাড়াবে । সংসাৰে থেকেই এরূপ করতে হবে। আমাদের সকলেরই ভেতর 
মহশক্তি বর্তমান রয়েছে, অজ্ঞানে আবুত আছি বলেই আমরা তা বুঝতে পারছি না। 
শারীরিক ও মানসিক শক্তির অপবায় না করে উচ্চতর পথে চালিত করতে হবে? 
৩1 হলে আমর! ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হতে পাবরৰ। দেখা গিয়েছে, কর্মে কৌন দোষ 
নেই ; দোষ আছে কেবল যে উদ্দেশ্ট নিয়ে আমরা কর্ম করি তাতে? কতব্যজ্ঞানে কর্ম 
কর, কর্মকে ভীলবেসে কর্ম কর, ফলের দিকে লক্ষ্য বেখে। না। তা হলে কর্ম আমাদিগকে 
ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যাবেই যাবে । ঈশ্বরের হুষ্টিবূপ খেলার ভেতর বন্ধনযুক্ত হ্বার, 
তীকে পাবার এই প্রণালী বিদ্যমান রয়েছে । এরপে তার দিকে অগ্রসর হতে হবে। 

এরূপে কর্ম করলে কালে যথার্থ নিংস্বার্থতা এসে উপস্থিত হবে । প্রশ্ন হতে পারে, 
সম্পূর্ণ নিংস্বার্থ হলে আর কি সে কোন কর্ম করতে পারে বা করে থাকে? শাপ্জ বলেন, 
সমুদ্রবৎ গম্ভীর, নুমেরুবং স্থির নিঃস্বার্থ পুরুষ কেবল জগতের কল্যাণের নিমিত্ত কর্ম 
করেন। আবক্গম্তদ্ব পর্যন্ত সমন্তই সাক্ষাৎ ভগবান জেনে তিনি সেই বিরাট পুরুষের 
সব করেন। 

প্রশ্ন হতে পাবে, যদি কর্মই আমাদিগকে বিশেষ বিশেষ পিতামাতার দ্বার দেহ- 


ধারণ করায়, 'ত। হলে অবতারাদি সম্বন্ধে যে শান্ত্রপ্রমাণ আছে-_যে তীর পূর্ব পূর্ব 
সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন, পূর্ব পূর্ব বারের সহধর্িণীই পুনবায় তাদের 
সহিত জন্সগ্রহণ করে থাকেন, তাদের মধ্যে এই নিত্যসন্বন্ধ কিরূপে স্থাপিত হয়? ইহা 
কি ক্ষ্টিপ্রণালীর একটি বিশেষ নিয়ম? কার্যকারণময় কর্মগ্রবাহের বেগ জগতের 
সর্বত্র ধাবিত রয়েছে, এর মধে) বিশেষ নিয়ম কিরপেই ঝ। সম্ভবে? আবার মন্য্যদেহ 
ধারণ করে ভগবান যখন মন্থুয্কে শিক্ষা দিতেই অবতীর্ণ হন, তখন নিজের সম্বন্ধে 
একটি বিশেষ নিয়ম প্রবর্তন করলে তার শিক্ষাপ্রদ।নেরই ব! সার্থকতা থাকে কোথায়? 
স্বল্পশক্তি ভিন্ননিয়মাধীন মানবই বা সে শিক্ষা নিতে পারবে কিরূপে ? পিতামাত। 
্ত্রীপুত্রাদির সহিত তো! আমার্দিগের নিত্যসন্বদ্ধ বর্তমীন নেই । তবে অবতারাদিনম্বন্ধে 
একপ হবার কারণ কি? এর উত্তর--অবতারপুরুষের সাঙ্গোপাঙ্গগণ তাকে নিস্বার্থ- 
ভাঁবে ভালবেসেছিল, সেহনন্ত তারা তীর সহিত নিত্যসন্বদ্ধ। আমর! স্বার্থের জন্য 
ভালবাসি । পিতামাতা, প্রীপুত্র প্রভৃতি সকলকেই আমর! শ্বার্থসিদ্ধির জন্য ভালবেসে 
থাঁকি। স্ত্রীর স্বখের জন্গ যদি তাকে ভালবাসতীম, তা হলে আমাদের সম্বন্ধ নিত্য 
হত। কিন্ত আমরা কি তা করি? ভালবাসার স্বরূপ স্বাধীনত1- দাসত্ব নয়, 
নিরস্বার্ঘতা-_শখপালস। নয়। যখনি কাকেও যথার্ঘ ভালবাসবে, তখনি তাঁকে সম্পূর্ণ 
স্বাধীনতা দিতে হবে। তাঁর স্বখ দেখতে হবে, নিজের সখ দেখলে চলবে ন।। কিন্ধ 
আমরা কি কবে থাকি * যা"দিগকে ভালবাসি তা"দিগকে আপনার অধীন করতে 
চাহ। আমার কথা শুনবে, আমি যা ভাল বুঝি, তাকে তাই ভাল বুঝতে হুবে। 
এপ্দপে তা” দিগকে ঘোরতর বন্ধনে বদ্ধ করতে যাই। এই জন্তই আমাদের সম্বন্ধ-বন্ধণ 
নিষত ছিন্ন হচ্ছে এবং আমন পরম্পন্ন বিপরীত কেন্দ্রে উপস্থিত হচ্ছি । বিদ্যুৎ 
আদি জড়শ্রিকে মায়ন্ত করতে গেলেও যখন তার স্বভাব, কার্যপ্রণালী প্রভৃতি 
বিশেষনপে জেনে সেই উপায়ে অগ্রসর হতে হয়, তখন অনন্তম্বাধীনম্বভাৰ মন্রষ্যমনকে 
কি তার ব্বভাববিক্দ্ধ প্রণাশীতে বশীভূত করে রাখতে পারা যায় ? কোনো'না-কোনো 
দন তার সেই বন্ধন অসহা হয়ে উঠবে এবং স্বতাবনিহিত নিদ্রিত শক্তি জাগরিত হয়ে 
সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে ফেলবে । 

আমাদের দেশে এইরূপ ভালবাসা এখন অত্যন্ত প্রবল। দীসত্ববন্ধনই এর অপণ 
নাম। সেজন্য দেশেরও এত দুরবস্থা! । শান্ত্র বলেন, সমগ্র জগৎ এক ত্বত্রে গ্রথিত রয়েছে । 
সেইজন্ই একের 'মপকারে অপরের অপকার হচ্ছে । একের দোষে অপরে কষ্ট পাচ্ছে । 
অন্ের অমন্ন হলে আম।কেও তার জন্ত কঈ পেতে হয়। একপ গিয়ম বর্তমীন থাকতে 
অপন্নে অধীন করে নিজে উচ্চ হবার চেষ্টা কংন্ই সিদ্ধ হতে পারে না। এই 
স্বাধ্নত-দ গ্রাম জঙ হতে চেতন পর্যন্ত সমগ্র জগতে মহাবেগে প্রবতিত রঝেছে। 
এক পরবাণু 'সপর হতে বিযুক্ত হতে চেই। কলছে। পৃথেবী স্ব হতে এবং স্থ্ব সন্ত 
হতে পলদণ করতে চেষ্টা কর্ছে। চোর এই স্বাধীনতার প্রেরণায় যথার্থ পথ না জানায় 
চবি কবেছে, 'আঁবাঁর লাখু সভাপুকষেন ঈপ্ববন্কপায় শ্বার্থহীন বিশ্বদ্ তালবানাই এই 
্বাধ'নতালাভের একমত পথ জেনে দিন দিন জীবণের মহাঁন লক্ষ্যে দিকে ভগ 


হচ্ছেন । এই স্বাধীনতীলাভের জন্য সংঞ18ই ১ন্ষ্তকে উচ্চ হতে উচ্চতর সোঁপানে 
আবোহুণ করাচ্ছে এবং অবশেষে পূর্ণ জ্ঞানভন্ভি তে ঈশ্বরের সহিত সম্মিলিত করে অনন্ত 
শক্তির অধিকীত্বী করে দিচ্ছে এ স্বাধীন তালোপ জগতে কে কারই বা বরতে পারে? 
স্ত্রী, পুত্র, পিতা, মাত, বন্ধু, গুরু গভূতির সহিত যদি নিত্যসম্বন্ধে সম্বন্ধ হত চাও 
তে৷ নিজের স্বার্থকে বলি দিয়ে তাঁদের স্থখে স্থখী হও। ভগবানের যৃত্ি জেনে 
তাঁদের সেবায় রত থাক। জগতের যাবতীয় স্ত্রীকে দেবীজ্ঞানে ও পুরুষকে দেবতা- 
জ্ঞানে দর্শন করতে চেষ্টা পাও এবং তাদের প্রতি তদ্দেপ সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন কর! 

এখন বেদীস্তের বিবর্তনবাদের বিষয় কিছু বলে আক্তকাঁর বন্তব্য শেষ করব । আঃ 
এই স্যষ্টিকীয ছুই দিক দিয়ে অবলোকন করতে পারি । মনুষ্তের দিক দিয়ে দেখলে 
আমবী! স্থষ্টি, তাঁর ভ্রম, নিয়ম, শত্তি গতি এবং পাপ-পুণ্য, হুখ-ছুঃখ, জ্ঞান-অজ্ঞান, 
হতাহিত প্রভৃতিকে সত্য বলে দেখতে পাই । কিন্ত যদি কল্পনাসহায়ে ভগবানের দিক 
হতে এই সৃষ্টি দেখবার চেষ্টা করি, তা হলে কি দেখি ?সৃষ্টি ও স্ষ্টির ভেতরের বিটুবই 
[বছামানতা৷ দ্বেখতে পাই না। কারণ স্ষ্টি তে] সেই ভগবানেই রয়েছে । তিনি ছাডা 
তো-সৃষ্টিতে কিছুই অপর ভেই। অতএব যদি বেউ কোন উপায়ে জগৎ-সম্বদ্ধে ঈশ্বরের 
গায় দৃষ্টিলাভ করতে পারে, তবে সে আর কগনই জগৎকে আমাদের মত দেখতে পারে 
ণা। জগৎ দেখতে হলে আপনাকে জগৎ হতে অন্ততঃ কিছু ভিন্ন না করে উহ? কখনও 
দেখা সম্ভবে না। অতএব যি'ন সৃষ্টি ও শ্রষ্টার সহিত সর্বতোৌভাবে একক ভ্ভভব করছেন, 
ভার নিকট জগতের আঁশ্তত্ব নেই। এই শেষোক্ত অবস্থাই বেদান্তের বিবত্তবাদ নামে 
কথিত হয় এবং এই অনস্থা প্রাপ্ত হতে হলে জগতের আন্তত্ব, পাঁপপুণা প্রভৃতি সমুদয় 
সত্য বলে মেনে নিয়ে বহুকাল কর্ম-ভন্তি-জঞান-যোগাঁদি দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত অভ্যাঁস 
করতে হবে। তবেই আমাদের পরমাত্মার সহিত সম্পূর্ণ একত্ববোধ এসে উপস্থিত 
হবে। সেই বাক্যাতীত অবস্থার এক্ষণে আলোচন। নিশ্রয়োজন । 


( রামকুঞ্চ মিশন সভা, ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮ রা 


উপসংহার * 


পূর্বে যে-সকল বিষয়ে আলোচন1 করা হয়েছে, আজ তার সংক্ষেপে পুনদাবৃত্ি 
করব, কারণ তা হলে সে-সকল বিষয় মনে দৃঢরূপে অঙ্কিত হবে। প্রথমে আমবা 
দেখেছি, বেদ কাকে বলে। বেদ অর্থে জ্ঞান__-তগবানের অনন্ত জ্ঞান, যা তার সহিত 
অনন্তকাল অবস্থিত রয়েছে । এজন্য আমাদের শাস্ত্রে বলে, বেদে অনাদি। যদ্দিও 
আমরা উহা পুত্তকাঁকারে লিখিত দেখতে পাই, কিন্তু এই পুস্তকের যা বিষয় তা 


সপ প্প্প কী? শি পাপা 


* এই বন্ত:তায় বস্তা রামকৃষ্ণ মিশন সভায় তশহার বন্ত- 'তাসমুহের (নেদকথা, সাঁন্ট রহদ্য, সাধন- 
নিষ্ঠা, বর্মের খ্বিবিধ রুপ ও বর্ম-হস)) সংক্ষেপে আলোচনাপবেকি উপসংহাল বল্ছেন। 
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তিনকালেই বর্তমান, তার আদি নেই । এই অনাদি জ্ঞান কখনো! কোনও ভাগ্যবানের 
নিকট আবির্ভূত হয়। ধারা এই জ্ঞন প্রত্যক্ষ করেন, তা"দ্রিগকে খষি বলে। খষি 
অর্থে মন্ত্র! । এই জ্ঞান কেবল যে বিশেষ কোন এক জাতির অথব' পুরুষের নিকটেই 
আবিভূতি হয় ত। নয়। মেচ্ছাদি নীচজাতিসস্তৃত কোন কোন পুকষেও কখনো এ 
জ্ঞানের আবির্ভাব দেখা গিষেছে। আবার বেদে অনেক স্ত্রীলোকণ খধি বলে কখিত 
হয়েছেন । সত্যকামাদি জাবজ ব্যিও প্র জ্ঞান প্রভাবে খষি বলে অভিহিত হয়েছেন । 
এই জ্ঞান জাতি ও বর্ণ-নিবিশেষে ঘকলেরই নিকট উপস্থিত হতে পারে। পূর্বে 
বৈদিক কালে ব্রাহ্মণত্ব জাতিগত ছিল বলে বৌধ হয় না, ইহা! গুণগ'ত ছিল। আবার 
বেদের স্থলে স্থলে এপ উ %৪ দেখ৷ যায় যে, পূর্বে সকল মন্ুষাই একবরভূক্ত ছিল। 
উহার কোন কৌন স্থানে একস কথাও আছে ষে, পূর্বে কেবলমাত্র ক্ষত্রিয় বর্ণ ছিল, 
পবে ব্রাঙ্গণেব হৃষ্টি হল। ইন্তিহাস পর্যালোচনা করলে একথ! সম্ভব বলেও বোধ হয় 
বেদের প্রাচীন অংশ খণ্েদে দেখতে পাওয়া যায় যে, আধগণ পঞ্চনদের গুণগান করছেন 
এবং আপনাদের পূর্ব বাসস্থান অত্যন্ত শীতল বলে বর্ণনা করছেন । এই সমশে তীশা 
নৃতন দেশে এসে আদিম নিবাসীরদিগের সহিত কখনো যুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপূত হতেন 
এবং ম্বভাবত: ধর্ম বা গ্রণান্সারে সকলেই একজাতিনিবদ্ধ ছিলেন । পবে ধর্সকার্ষে 
ব্যাপৃত ও অধ্ধিকজ্ঞানসম্পন্ন হওয়াতে তাঁদের মধ্যে কতক লোক ব্রাঙ্গণ হযেছিলেন। 
ত্রাঙ্মণত্ব, ক্ষত্রযত্বাদি প্রথম প্রথম ব্যাক্তগত স্বভাবপ্রেবিত গুণ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, 
যজ্োপাননাণ্দ কর্মীন্রনারেই হওযষা সম্ভব। কারণ গণকর্মাভসাবে জাঁতিবিভাগ 
চিনকালই জগতে ব্মান রয়েছে ও থাকবে । কিন্তু জাতিগত ব্রাঙ্গণত্ব মন্তত্তেব 
জ্ঞানোননতির সহিত ক্রমশঃ তিরোহিত হবে| এই ব্রাঙ্ষণত ক্ষত্রিযত্বাদি গু1 আবার 
ভিন্ন জাতিতে ভিন্ন পরিমাণে দেখতে পাওয়া ধায। কোন জাতি ব্রাঙ্গণত্ গণসম্পন্ন, 
যেমন প্রাচীন আর্ধগণ ছিলেন। আধুনিক ইউবোপী জা ।তরা ক্ষত্রিয় গ্ুণসম্পন্ন। “বেজ 
জা ততে £বশ্যগুণের অধিক সগাবেশ দেখতে পাওয়া যাঁয়। আবাব কোন কোন 
সমষে পৃথিবীর সর্বত্র কোন এক গুণকে অ ধক প্রবল হতে দেখা যয। বতমান কাল 
বৈশ্গ্রণপ্রধান। বৈশ্তগ্তণহীন লোকের একালে অধোগতিপ্রাপ্ঠি হচ্ছে। যাঁদেব এ 
গুণ প্রবল, তারাই উন্নত হচ্ছে । মহাভারতেও আমব পূর্বোক্ত কথা দেখতে পাই ষে, 
পূর্বে এক জাতি ছিল, পবে গুণকর্ম-ভেদে জাতিভেদ হয়েছে । ভগবান গীতায় বপেছেন, 
৪৭ ও কর্মের বিভাগ দ্বারা আমি চারবর্ণ হ্ষ্টী করেছি। অতএব সদ্গ্রণসম্পন্ন হলেই 
বেদে অধকার হত এবং এখনে। হগ্যা উচিত । আমর! দেখেছ, বেদ ছুই ভাগে 
বিভক্ত--কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। কর্মকাণ্ডে যাগধঞ্ঞা্দি ক্রিয়ার দ্বারা ব্বর্গাদিলাভ 
হওয়ার কথ। আছে। স্বর্গ অর্থে পৃথিবী অপেক্ষা কোন উচ্চতর লোক, যেখানে 
অধিককালস্থারী শ্খভোগ করতে পাবা যায়। কিন্তু এই স্থুখভোগের পর আবার 
মঠ্যলোকে আনতে হয়। আমাদের শান্পোক দেবতাসকল--ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি 
এক একটি পদমাত্র। শাস্ত্রে দেখা যায়, কর্মদ্বরা উদ্চগতিপ্রাপ্ত হয়ে কেউ কেউ ইন্দ্রাদি 
হণেছেন এবং সেই পদ্দে কিছুদিন অবস্থান করে আবার তাঁর পৃথ্থবীকে পতন হয়েছে। 
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অতএব মন্ুষ্যমাত্রেই কর্মদ্বার। দেবত্বপদ লাভ করতে পারেন। বেদের কশকাণ্ড হবর্গাদি 
লোক-লাভের উপায় বলে দেয়। কিন্ব এ সকল সুখও নিত্য নয়। সেজন্য মনুষ্য 
তাতে তৃপ্থিলাভ করতে পারে না। তার প্রাণ নিত্য-বস্তলাভের জন্য লালার়িত। 
বেদের জ্ঞানকাণ্ডে সেই নিত্য পদার্থের বিষয়ই বণিত আছে। আমর। দেখেছি 
শান্রে হুিকে অনার্দি বলেছেন। অন্যান্য ধর্মে হষ্টির আদি আছে, এরূপ কথা বলে। 
বলে, এমন এক সময় ছিল যখন স্ত্রী আঁদৌ ছিল না। ঈশ্বর হাট করলেন। কিন্ত 
বেদ তা বলেন না। স্থট্টির আদি আছে বললে ভগবানে বৈষম্য ও নিথ্বণ্য-দোষ এসে 
পড়ে। জগতের এই বিষমত৷ দেখছি-_কেউ পণ্ডিত, কেউ যূর্থ, কেউ স্বৃখী, কেউ 
দুঃখী ইত্যাদি, স্যপ্টির আঁদ্দি থাকলে ঈশ্বব তার কারণ হন এইং তীকে পক্ষপাতিত্থ 
দৌষের ভাগী হতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, তাকে নিষ্ঠরও বলতে হয়। শ্ষ্টি অনাদি হলেও 
স্থির বিকাশাবস্থ। চিরকাল থাকবে না। শান্ত বলেন, কখনো প্রকাশিত এবং কখনো! 
লপ্টাবস্থায় থেকে বীজ হতে বৃক্ষ ও পুনরায় বুক্ষ হতে বীজের সায় সম্বন্ধে সনমদ্ধ সৃষ্টির এর 
ছুই ভাব অনাদিকাল হতে প্রবাহিত রয়েছে। যেমন ক্ষুত্রতম'বীজ হতে বৃহৎ অশ্বথবৃক্ষ 
উৎপন্ন হয়, আবার সেই বুক্ষ কালে বীজে পরিণত হয়, সেরূপ হষ্টজগৎ কখনো 
বীজরূপে ও কখনে? প্রকাশরপে বর্তমান রয়েছে । ইহা ভগবান হতে নির্গত, ভগবানেরই 
অংশ, তা হতে ভিন্ন নয়। গীতাদ্দি শান্ত্রেও দেখ। যায়, ভগবান বলছেন_-জগং আমার 
এক অংশমাত্র। যদি ত্ষ্টি অনাদি হল, তবে এই বৈষম্যের কারণ কি? শান্ধ বলেন, 
এই বৈষম্যের কারণ কর্ম। সুতরাং কর্মও অনাদি । আমাদের সকলকেই বর্ম করতে 
হচ্ছে। কর্ম না করে কেউ থাকতে পারে না। কর্মের সহিত তার ফল, নিত্যদংযুন্ 
হয়ে রয়েছে । কর্ম করলে তার ফলভোগ করতেই হবে ; তবে মুক্তি কিরূপে সম্ভবে ? 
নিষামভাবে নিঃস্বার্থ হয়ে কাজ করলে কর্মফলে লিপ্ত হতে হয় না এবং সম্পূর্ণ ণিঃস্বার্থত' 
সমগ্র বন্ধন নাশ করে দেয় । একেই কর্মযোগ বলে। এক কথায় বলতে গেলে দ্বার্থশূন্গ 
হওয়াই ধর্ম। কি কর্মযোৌগী, কি ভক্তিযোগী, কি জ্ঞানযোগী, সকলেই নিঃঙার্থ হতে 
চেষ্ট। করছে । কেউ “আমি আমি” করে, কেউ বা “তুমি তুমি” করে পূর্ণ নিঃগ্বার্থতার 
দ্বিকে অগ্রসর হচ্ছে । সকলেই ছোট স্বার্থপর “আমি”জ্ঞান ভূমা মহান্‌ “আমি'তে 
ডুবাতে চেষ্টা করছে । কেউব! সর্বভূতে সেই এক আত্মাকে প্রত্যক্ষ ক'রে সেই মহা'ন্‌ 
“আমি'কে সকলের ভেতর দেখতে চেষ্টা করছে। অপর কেউ ক্ষুদ্র অহংজ্ঞানকে 
পরিত্যাগ করে কেবল ভগবানকেই সবত্র দেখতে চেষ্টা করছে। বুঝে দেখলে ছুই 
পথের উদ্দেশ্য একই বলে প্রতীয়মান হয়। আমর! দেখেছি, কর্মে কোন দোষ নেই। 
কর্মের ভাল-মন্দ গুণ আমাদের নিজের মনোগত ভাব বা উদ্দেশ্য নিয়ে হয়ে থাকে। 
আমরা যখন যে ভাবে কার্য করি, আমাদের এ কার্য তখন সেই ভাবানুসারে 
আমাদিগকে উন্নত বা অবনত করে তাল বা মন্দ বলে প্রতীয়মান হয়। একটি কার্ম 
আশ্রয় না করে আমর। অন্ত একটি কার্য পরিত্যাগ করতে পারি না। নীচ কর্ম 
পরিত্যাগ করে উচ্চতর বর্ম গ্রহণ করতে আমাদিগকে সর্বদা উদ্যুক্ত থাকতে হবে। তা 
হলেই ক্রমে নিযন্বার্থ হতে পারব। যে ঘোর ইন্জরিয়পবতত্ত, সে বিবাহ করে এক স্ত্রীতে 
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মন নিবদ্ধ রাখলে তার পক্ষে স্বার্থত্যাগ করাই হবে, কিন্তু সন্্যাসীর পক্ষে বিবাহ 
তদ্বিপরীত দ্বার্থপরতাবৃদ্ধিরই পরিচায়ক হবে। অতএব একের পক্ষে যা নিঃস্বার্থ কর্ষ, 
অপরের পক্ষে আবার স্বার্থপর কর্ম । যে যে অবস্থায় অবস্থিত তার সম্বন্ধে য| ঈ্রপথে 
অগ্রপর হথার প্রতিবন্ধকৃত| করে, তাই তার সম্বন্ধে সংসার। সেই সংসার তাকে ত্যাগ 
করতে হবে। কারও কাম, কারও ক্রোধ, কারও বাধন ঈথ্র-পথের কন্টক১ তাকে 
ত।ই পরিত্যাগ করতে হবে। কিন্তু পরিত্যাগ করতে হলে পূর্বে আর এক উচ্চতর 
বিষয় অবলম্বন করতে হবে। একপে ক্রমশঃ উন্চ হতে উচ্চতর অবস্থায় উঠতে হবে, 
নিঃস্বার্থ হবার জগ্ত চেইটা করতে হবে, এব্পে কালে সঙ্লেই আমরা এবপ অবস্থায় 
উপস্থিত হব, যখন সম্পৃ নিঃস্বার্থ হয়ে কার্ধ করতে পারব । আমরা দেখেছ, পূর্ব 
পূর্ব জন্মের কার্ধানুঘারে মানব পর পর জন্মে উনতাবনত দ্বেহাদি প্রাপ্ত হয়। পূর্বক্কৃত 
কর্মদযূহ দ্বার! মনুষ্য এন্ধপ পিতামাতা প্রাপ্ত হয়, ধারা তাকে প্ররূপ দোষ বা গ্রণযুক্ত 
দেহাদি প্রদান করতে পারেন । সেসগ্ত আপাততঃ দেখলে সন্ত।নের দেৌষ-গ৭ 
অন্ুক্কামিত হওয়ার কারণ পিতামাতাই বলে বোধ হত, কিন্ত তা নয়; বান্তবক 
সন্তানের কর্ণই ম্ববপ পিতামাতাকে অন্বেষণ করে নেয় । প্রশ্ন হতে পাবে--কর্ম করবার 
শ নু কোথা হতে উৎপন হয়? আমরা দেখেছি, এই দৃষ্ট স্ুল ব্রন্ধাণ্ড এক বিরাট 
দেছ। আমাদের এই সক্কল ক্ষুর দেহ বিনাটেবই অংশঘাত্র। গেইবশ আমাদের 
মনসঘৃহও সেই বিরাট মনের অংশমাত্র। অতএব শরীর ও মনের পু সেই বিরাট 
শহীর ও মন হতেই নিত্য হচ্ছে । আহার ও নিংখাসের দ্বার। আমর! শরীরে য। গ্রহণ 
করু, ত| দেই অনন্ত বিধাটেত্ই অশ। আনরা ন| জানলেও আমাদের মনের পুইও 
সেবপ বিরাট মন হতেই হয়ে থাকে। নৃতনজল যেমন আবঠে আসছে ও যাচ্ছে 
কিন্ত আবর্ত একই রূপ দেখছি, সেইব্পপ দেহ ও মন একই রূপ দেখতে থাকলেও বিরাট 
দেহ ও মন হতে তাঁদের উপাদান আমন! অবিরত গ্রহণ করছি। এক্সগ্ঘ শান বলেন, 
ভগবানের অনন্ত শক্তি সকলেরই অন্তরে নিহিত রয়েছে । ত! হতেই আমরা নিজ 
নিগ্জ শক্তি গ্রহণ ও বিকাশ করছি। এ শাপ্তর অপবার ন| করে উ্বাকে উন্চ হতে 
উদ্চতর কার্ধে নিযুক্ত করতে পারলেই জীবনের মহান্‌ লক্ষ্যে আমরা উপনীত হতে 
পারব । 





(রামকৃষ্ণ মিশন সভ|, ২৫শে সেপ্টেপ্বর, রবিবার, ১৮৯৮) 


আপ্তপুরুৰ ও অবতারকুলের জীবনান্ুভব 


বেদই হিন্দুর ঞাতীক্প ধন, হিন্দুর আচার ব্যবহার বিএ্বান আস্তিক্য প্রভৃতি মকল 
বিষয়ের ভিত্তি। ইহকালে সে বৈদিক আচার-অশ্ষ্ঠানে অগ্ সকল দেশের, অন্ত সকল 
জান্তির, অন্ত সকল ধর্মের আচারারদি অগ্রাহ্থ করে থাকে এবং দেহাবসনে মৃত্যুর 
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মোহান্ধকার এসে যখন ইহ-জগতের চিরপরিচিত সৃখ-ছুঃখ, লাভ-লোকসান, যশ-অপযশ 
প্রভৃতি দ্বন্বসমূহের একপ্রকার সাময়িক সমতা এনে দেয়, তখন অজ্ঞাত অপরিচিত 
কর্নায় করালায়িত পরকালের ছবি দেখতে সে বেদোক্ত বিশ্বাস ও শিক্ষাসহায়েই 
আশায় নির্ভর করে তপ্ত। বৈতরণী'তে ঝম্প প্রদান করে। 

বল। যেতে পারে, একথা কিরূপে সত্য হতে পারে ? কোথায় সে আহুতি-সমুখিত 
পজ্ঠপ্রসবকারী যক্ঞীয় ধূম 1 কোথায় সে গোমেধ, অশ্বমেধাদি যক্রসমৃহ? কোথায় 
সে সোমরসপানে অর্ধনিমী লিতনেত্রে যজমান-কল্যাণকারী মিত্র মরুৎ পুধণ ভগ প্রভৃতি 
ইবদ্দিক দেবগণ? কোথায় সে সত্যনিষ্ঠ অপ্রতিগ্রাহী ক্রিয়াপ্রাণ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ? কাল- 
গাত্রির গভীরাদ্বক(রে একপ লুকায়িত যে, কোন কালে তদের অস্তিত্ব ছিল কি না, সে 
বিষয়ে সন্দিহান হতে হয় । 

উত্তরেও বলা ঘেতে পারে, যুগৰিপর্যয়ে পৰিব্ঙনের খরমোত এ সমস্ত পুনঃ পুন: 
ভেঙ্গে অ'ভনব রূপ এবং ভাবে গডলেও মধ্যে মধ্যে এমন নিদর্শনও রেখে গিয়েছে, যা 
দ্বারা বেশ বোধ হয়, হিন্দুর আচার-ব্যবহাঁরাদি পূর্ব পূর্ব ঘুগানুষ্টিত আচারাদ্ির উপর 
ভিত্তিস্থাপন করেই দণ্ডায়মান। একটির অপরটির সহত সাদৃশ্য--বঙমান বংশধরের 
অতিবৃদ্ধ পিতামহাঁদির সহত জাতি, বংশ এবং গুণগত সাদৃশ্যের গ্ঠায়। বর্তমান ভ।ষার 
সহিত পূর্বকার ভাষারও ঠিক সেই সন্ধদ্ধ। প্রাচীন তন্সকল দিন দিন যতই আবিদ্কত 
হচ্ছে, ততই একথা চিরমুদূর মরী চিকার রাজত্ব হতে, ইন্দ্রিয়ৌপলব প্রত্যক্ষ রাজ্যের 
'নকট হতে নিকটতর হচ্ছে। 

অতএব হিন্দুর সর্বপ্রকীর আশ।-ভরসার স্থল যে বেদ, একথা স্বত;ই প্রমাণিত । 
আমর] উৎকৃষ্টই হই বা পৃথিবীর অপরাঁপর জাতি 'অপেক্ষ' নিকৃ্টই হই, আমাদের 
জাতীয়ত্বের যূল এ বেদেই রয়েছে । এ বেদ নিয়ে আমরা পুরে উঠে'ছলাম এবং যদি 
আবার উঠতে হয়, ত। হলে এ যূলাবন্বলনেই উঠতে হবে। 

বুক্ষশরীর হতে নিত্যবিগলিত শষ পত্ররা শির ন্যায় ধর্মশবীর হতে নিয়ত পরিত্যক্ত 
আচাররাশির কথা এখন দূরে থাক। ধর্মশরীরে যে অংশগুলি যুগে যুগে একরূপ থাকে, 
তাই চিরকাল আমাদের জাতীয়ত্বের মূলে রয়েছে ও থাকবে এবং এ মূল কোনরূপে 
বিনষ্ট হলে আমাদের জাতীয় জীবনও চিরকালের নিমিত্ত অন্তহিত হবে। মনে কর, 
হিন্দুর সমাধি-অবলম্বনে জ্ঞানের উচ্চ ভূমিতে আরোহণে বিশ্বাস, তরদ্ষচর্ধ-অবলম্বনে 
ভোগন্থখ এবং বংশবিস্তারে ব্যয়িত শক্তির মানসিক এবং আধ্যাত্মক শক্তিসযূহে এবং 
ধউপায়ে ইহ জীবনেই মনুস্তের দেবত্বপ্রাপ্তি-বিষয়ক ধারণা, আত্মলংযমেই জাতিগত 
এবং ব্যক্তিগত পুরুষার্থ, ত্যাগের অমৃতত্বলীত, আত্মার পূর্ণত্বঃ অব্যয়হ ও অবিনাশিশ্ব, 
কর্মফলের অবশ্বন্তাবিত্ব প্রভৃতি বিশ্বাস-নিচয়, যা বৈদিক যুগ হতে এখনও পর্যস্ত 
সমভাবে বংশ হতে বংশান্ূগত হয়ে প্র বাহিত রয়েছে, সে সকলের লোপ হলে আমাদের 
জাতীয্মত্ব বা অপর জাতি হতে পার্থক্য আর কোথা থাকবে? এবং এরূপ হলে সমগ্র 
ধর্সশরীরের নাশের সঙ্গে সঙ্গে কি আমাদের অন্তিত্বেরও লোপ হবে না? 

প্রশ্ন হচ্ছে, এখন বেদের বেদত্ব কি নিয়ে? কোন্‌ শক্তিপ্রভাবে উহ। সমগ্র হিন্দুমনে 
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আবহমানক।ল ধরে এই অদ্ভুত প্রতৃত্বস্থাপন করে বর্তমান? যোগিজননিষেবিত মুক্তি- 
অলক্তক-রঞ্জিত কমনীয় শ্ুতিপদে কেনই বা সৌর গাণপত্য শৈব শীক্ত প্রভৃতি অশেষ 
সম্প্রদীয়ের ভক্তিনভ্রশিরসমূহ সর্বদা নত রয়েছে? কেনই ব নিরীশ্বরবার্দী কপিলাদি 
মহামুনিগণ স্বকীয় প্রতিভাপ্রতাবে সকল বিষয় অতিক্রম করে বেদের প্রভাব অতিক্রম 
করতে সমর্থ হন নাই? এর নিশ্চিত কোন গৃঢ় কারণ আছে; কোন অপূর্ব সর্বজন- 
মিলনভূমি সাধারণ সত্য আছে, যা' প্রত্যক্ষ করেই সেশ্বর নিবীশ্বরাঁদি অতি বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ীরাও এককালে একবাক্যে এর প্রতৃত্ব স্বীকার করেছেন। সেটি কি? 

হিন্দুর বিশ্বাস বেদ অপৌরুষেয় অর্থাৎ মন্ুষ্যরচিত নয়-_পুরুষনিঃশ্বসিত অর্থাৎ 
জগৎকর্তা ঈশ্বরের নিংশ্বাসন্ববপ, অত এব নিত্য অর্থাৎ ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমীনাঁদি কাল- 
জয়েরও পূর্ব হতে ঈশ্বরের সহিত সদ বর্তমান, ঈশ্বরের স্ববপবিশেষ ৷ বেদরাশিলিপিবদ্ধ 
জ্ঞান প্রশ্ববিক জ্ঞানের মানববুদ্ধিগ্রহণযোগ্য আংশিক বিকাশমাত্র। অতএব এ্রশ্বরিক 
জ্ঞানকে যেমন ঈশ্বরের স্ববপ হতে কখনও ভিন্ন কর! যাঁঘ না, সেবপ বৈদিক জ্ঞানও ত 
হতে অভিন্_-তীর স্ববূপ ভিন্ন আর কিছুই নয়। 

বেদের অপরটির নাম আগ্তবাক্য অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় অবাঁউ মনসোগোচর ঈশ্বরম্ববূপ, 
সমাধি-অবলম্বনে সর্বোচ্চ ভূমিকায় আরোহণ করে ধার! সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেছেন, 
তীদেব বাক্য বা শিক্ষা । 

ভারতের সকল দ্রার্শনিকেরাই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, সমাধিই সত্যলাভের 
একমাত্র পথ । সমাধির সাধারণ অর্থ চিত্তের একগ্রত।। এই চিত্তের একাগ্রতার আবার 
তারতম্য আছে। সেই তারতম্য-অস্নসারে মহামুনি পতঞ্জজল সমাধির সবিকন্প ও 
নিবিকল্প--এই দুই বিভাগ করেছেন । অপরাপর বিষয়ক চিন্তাপ্রবাহসমূহকে তংকালের 
নিমিত্ত তিরোহিত বা স্থগিত করে এক বিষয়ক চিন্তাপ্রবাহে মন কেন্দ্রীভূত হলে 
তাকে সবিকল্প সমাধি বলা যায় । মনের এই অবস্থায় যে বিষয়ক চিস্তাতরঙ্গে মন 
কেন্দ্রীভূত হয়েছে, সেই বিষয়ক সত্য উপলব্ হয়। বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কবিত্ব, শিল্প, 
ওষধ, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে অগ্যাবধি যে সকল সত্য আবিষ্কৃত কর! হয়েছে ব! 
হচ্ছে, তা৷ তৃয়োদর্শন ও পরীক্ষাসহায়ে মানবমনের তত্তৎ বিষয়ে এরূপ কেন্দ্রীভূত হবার 
ফলে ধর্মবিষষক সত্য উপলব্ধি করতে যেমন শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের প্রয়োজন, এ এ 
বিষয়েও তদ্রপ ৷ কেবল ধর্মবিষয়ে ধর্মসংক্রাস্ত পদ্দার্থনিচয়ের উপর এবং এ সকল 
বিভিন্ন বিষয়ে তত্তৎ বিভিন্ন বিভিন্ন পদার্থসমূহ নিয়ে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন করতে হয়, 
এই মাত্র ভেদ। রানায়নিক তত্বের অনুসদ্ধিৎস্থ হয়ে নাম জপার্দি করলে হবে নাব! 
ধর্মবিষয়ক তন্বের উপলব্ধি নিমিত্ত যন্ত্রহায়ে পদার্থনিচয়্ের সংগ্লেষণ বিশ্লেষণাদিতে 
নিয়ত রত থাকলে চলবে না। ইত্যাদি। 

সবিকল্প সমাধি নানাভাব নানাৰিষয় নিয়ে নানা প্রকারের হলেও নিধিকল্প সমাধি 
একই প্রকার । উহাতে একবিষয়ক চিন্তাতরঙ্গপরস্পর! না থেকে কেবলমাত্র একটি 
চিন্তা বর্তমান থাকে এবং গাট়াবস্থায় তারও জ্ঞান থাকে না। তখন জ্ঞাতা, জ্ঞেম ও 
জ্ঞান, য' মানবমনের প্রত্যেক উপলব্ধির দৃঢ় ভিত্তিস্বরূপ, তাঁও একত্র মিলে যায় এবং 
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এক ব্যতীত অন্য পদ্দার্থের জ্ঞানাভাবে একের জ্ঞানও তিরোহিত হয়ে যায়। একেই 
যোগীর নিবাঁত-নিষ্ষম্প প্রদ্দীপবৎ হয়ে সমস্ত চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ করে অবস্থান বলে। 
তখন শরীর জড়বৎ ইন্দরিয়াদির স্ব স্ব ব্যাপারশৃন্ঠ, মনবুদ্ধি এককালে স্তব্ধ এবং জগতের 
কোলাহল স্ুদূরপরাহত হয়ে থাকে। 

ইউনোপ প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য দেশের দার্শনিকেরা উক্ত সমাধি-অবস্থায় শরীরেক্ডিয়াদির 
জড়বৎ অবস্থিতি এবং কোন কোন শারীরিক রোগবিশেষের সহিত বাহিক সৌসাদৃস্ঠ 
দেখে উহাকে মানবসাধারণের চৈতন্তাবস্থা হতে নিম্নভূমির অবস্থা বলে স্থিরসিদ্ধান্ত 
করেছেন। চিন্তাশীল দার্শনিক পণ্ডিতসমূহের যখন একপ ধারণা, তখন ভোগলোলুপ 
সকাম কর্মেকপ্রাণ সাধারণ পাশ্চাত্ত্য মানব যে উক্ত।বস্থালাভ ভীতির চক্ষে দেখবে বা 
কারও উক্তাবস্থার বিন্দুমাত্র লা হলে তাকে দয়ার পাত্র বিবেচনা করবে, এতে আর 
আশ্চর্য কি? 

পাশ্চাত্য দেশসমূহে ভ্রমণকালে বর্তমান লেখককে নিত্য এই প্রশ্নের বারবার উত্তর 
দিতে হত যে, গ্রাচ্যদর্শননিবিদ্ধ সমাধি*অবস্থা জডাবস্থা নহে বা গাছ-পাথরের মত হয়ে 
স্থখ-ছুঃখের হাত অতিক্রম কর! নহে, এবং জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতার ভেতর দিয়ে যে জ্ঞান 
চৈতন্তের ক্ষতি হয়, তাএঁ তিনের একত্র মিলিতাবস্থায় অন্ভূত জ্ঞান-চৈতন্তের 
অপেক্ষ! সকল বিষয়ে নিকৃষ্ট ; এবং এখনও পর্যন্ত এ অবস্থা কোন কোন ভাগ্যবান 
ভারতে লাভ করে থাকেন; এবং জড় হওয়া তে। দূরের কথা, তাদের ভিতর দিয়ে 
পূর্বাপেক্ষা সর্বতোমুখী অদ্ভূত শক্তি প্রকাশিত হয়ে জগতের যাবতীয় ধর্মের সত্যতা- 
সম্বন্ধে এবং জ্ঞানের চরম সীমায় অদ্বৈতবোধে উপনীত হওয়ার সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান 
করে। কিন্তু চির সংঞ্চারের প্রবল প্রভাবে সে-কথা ধারণা হবে কেন? আবার 
পরদিন সেই ব্যক্তিই পুনরায় সেই প্রশ্নের সমুখান করত । একদিন একজন দার্শনিক বন্ধু 
সমাধি এবং অদ্বৈতবোধ-সম্বন্ধে অনেক কথা শুনে এবং অনেক তর্কবিতক করে পরিশেষে 
বলেছিলেন, “তুমি যা বলছ তাতে ভ্রম-প্রমা্দ কিছুমাত্র নেই, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত; 
আমাদের দেশে এরূপ সমাধিস্থ পুরুষ একজনও জন্মে না। সেজন্যই আমাদের ওকথা 
হৃদয়ঙ্গম হওয়] এত কঠিন।” শুনে মনে হুল, সত্যই বটে । চিরপদরদদলিত ভারত এ 
বিষয়ে নকল দেশাপেক্ষা এখনও ধনী । জড়বাদ, সংশয়বাদ বা অজ্ঞেয়বাদাি চার্বাক- 
মতসকল চূর্ণ করে ষথার্থ ধর্মীলোক দিবার শক্তি ভারতের রয়েছে। ভারতই তা পূর্বে 
অপরাপর দেশবাসীকে দিয়েছে এবং এখনও মুক্তহ্তে এ ধন বিতরণ করে স্বীয় মর্যাদা 
রক্ষা করবে। নিরাশায় আশার সঞ্চার হল। মনে হুল, দরিদ্র এবং বিজিত হলেও 
আমাদের এ বিষয়ে কেউ পরাজিত করতে সমর্থ হয়নি । আমাদের ধর্মবীরগণেরই 
পদপ্রান্তে নত হয়ে এই অপূর্ব আলোক ষকল দেশবাসীকে নিয়ে যেতে হবে । 

অকুতোভয় হিন্দু দীর্শনিক অপরিবর্তনীয় দেশকালাতীত সর্বকরণ-কারণ নিত্য 
সত্যের উপলব্ধি পঞ্চেন্দ্িয়ের দ্বারা অসম্ভব দেখে “মনোনিবৃত্তিঃ পরমোপশাস্তিত রূপ 
তীর্থবর্ধা মণিকণিকার অনুসন্ধানে নির্গত হলেন এবং তদাবিষ্কারে স্বয়ং ধন্ত হয়ে অপর 
সাঁধারণকে কৃতার্থ করলেন। সমাধি-অবলম্বনে উপলব্ধি করলেন যে, মানবসাধারণের 
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সসীম জ্ঞান ও চৈতগ্, দেশকালাতীত এক অসীম জ্ঞান-চৈতন্তের আপেক্ষিক বিকাশমাত্র 
এবং আবও উপলদ্ধি করলেন যে, সেই জ্ঞান-চৈতন্যের আরও নিয়ভূমির বিকাশ রয়েছে 
গোমহিযাঁদি পশুসযূহে, তক্ষগরস্ম-লতাঁদিতে এবং সব চাইতে জড় বলে যাদের সম্বন্ধে 
মানবের ধারণা, ধাতুলোষ্টাদি পদার্থনিচয়ে। অনস্তভাবে বিতক্ত জগৎ তখন তীর চক্ষে 
এক নতুন আলোকে আলোকিত ও প্রতিভাদিত হুল এবং “নিত্যো নিত্যানাং চেতন- 
শ্চেতনানাং একে! বহুনাৎ যো বিদ্ধাঁতি কামান্‌” পদার্থের উপলব্ধি ক'রে তিনি শাশ্বতী 
শান্তি প্রীপ্ত হলেন । কামকাঞ্চনপ্র স্ছত গাঁড় অমানিশার অন্ধকারে সংযতেন্ডিয় সথুসারথি 
তিনিই একমাত্র জাগ্রত রইলেন এবং মোহমুগ্ধ অপর জনসাধারণকে জাগ্রত করবার জন্য 
অতয় আশ্বীসবাণী প্রদান করলেন। ইন্ত্রিঘ্বার্দির অতীত পদার্থ দর্শন করেই তিনি খষি 
হলেন এবং দেশকালাতীত পূর্ণানস্ত পরম-ধামের সাক্ষাৎ সত্য সংবাদ দেওয়াতেই তাঁর 
বাক্য বেদ অথবা এ্রশ্বরিক জ্ঞান বলে প্রসিদ্ধ হল। 

প্রশ্ন হতে পারে, সমাধিসহায়ে উপলব্ধ বিষয় যে মস্তিষ্কের ভ্রমমান্ত্র অথবা! রোগবিশেষ 
নহে, তার প্রমাণ কি? উত্তরে বলা যায়, সমাধিলাভের পূর্বে তোমার যেৰপ জ্ঞান, 
সংযম, ইচ্ছাশক্তি, সখছুঃখা দিদ্বন্ব-সহিষ্ণুতা প্রভৃতি ছিল, সমাধিলাভেব পর যদ্দি সেই 
সকলের বিন্দুমাত্র হাস না হয়ে শতগ্ুণে বৃদ্ধি দেখতে পাও, তা হলে এঁ অবস্থাকে কি 
বলতে চাও? তারপর শান্তি _-যে শান্তির জন্ নানা প্রকার অভাবপূরণের দিবারাত্র 
ছুটাছুটি করেও পুর্ণমাত্রীয় কখনও পাচ্ছে না, সেই শান্তি যদি তোমার সদা সর্বক্ষণ 
বিদ্যমান থাকে, তা হলে সে রোগবিশেষ যে প্রার্থনীয় ! 

পরমহংস শ্রীরামকৃষ্জদেব বলতেন, বেদ-পুবাণার্দি জগতের যাবতীয় ধর্মগ্রস্থ যেন 
কোন জিনিসের-যথা, সন্দেশ প্রভৃতি মিষ্টাল্লাদির-_তালিকাবিশেষ। যদ্দি তুমি 
সেই পদার্থের সহিত কথঞ্চিৎ পরিচিত থাক, তা হলে মিলিয়ে নিতে পার, সেই পদার্থের 
কোন্‌ কোন্‌ রূপের সহিত তোমার পরিচয় হয়েছে এবং কোন্‌ কোন্‌ রূপের সহিত বা 
হয়নি। তখন যে যে রূপের উপলব্ধি হয়নি, তাঁদের যাতে উপলব্ধি হয়, সে বিষয়ে 
চেষ্টা করতে পার । অতএব বেদ যে শুদ্ধ সমাধি-অবস্থার উপলব্িসযূহ যথাসম্ভব লিপিবদ্ধ 
করে জগৎপূজ্য হয়েছেন তা নয়, কিন্তু ধর্মরাঁজ্যের নিয়াৎ নিয় শ্তর হতে সর্বোচ্চ স্তরের 
চরমসীমা নিধিকল্প সমাধি পর্যন্ত উঠবার কালে সাধক মানবের শরীর এবং মনে যেরূপ 
পরিবর্তন, অনুভব এবং তৎফলম্বরূপ ধর্মমত, আন্তিক্য ও বিশ্বাসার্দি এসে উপস্থিতি হয়, 
জগতের কল্যাণের জন্য তৎসমুদয়ও যথাসম্ভব লিপিবদ্ধ করেছেন। তাতে আমাদের 
লাঁভালাভ কি? মন্ুষ্যমাত্রকেই ধর্মরাঙ্গে অগ্রসর হতে গেলে ক্রমে ক্রমে নানাপ্রকার 
শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন, নানাপ্রকার মতে সত্য বলে বিশ্বাস, নানাপ্রকারের 
ধারণা, বহির্জগতের নানাপ্রকার পদার্থ সাহায্যের জন্য অবলঙ্থন প্রভৃতির ভেতর দিয়ে 
গমন করে নিত্য পদ্দার্থ লাভ করতে হবে । ভেতরের ও বাইরের এই সকল পরিবর্তন 
বুক্ষবিশেষের প্রতিপত্রে রূপের স্ায় প্রতিমাঁনবের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভিন্ন হলেও সাধারণন্ত: 
সর্বকালেই একরূপ থাকবে। কারণ, এই স্থষ্টির নিয়ম--বুর মধ্যে একের বিকাশ, 
একের অনুস্যততা--যা হতে মানবীয় সর্বপ্রকার জ্ঞান সম্ভবপর হম্বেছে। অতএব 
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তোমার অনুভূত বিষয়সকলের সাহত পুর্ব পূর্ব খধিগণ-অন্ুভূত এবং বেদী দিধর্মগ্রন্থনিবদ্ধ 
অনুভবের যদি সমতা পেতে থাক, তা হলে নিঃসন্দিহান চিত্তে তুমি স্বীয় পথে অগ্রসর 
হয়ে উদ্দে্ঠলাভে কৃতকৃতার্থ হবে। 

ধর্মপথে অগ্রসর হতে সাধকশরীরমনে যে কি আযূল পরিবর্তন এসে মধ্যে মধ্যে 
উপস্থিত হয়, তা! পূর্ব পূর্ব বৈদিক ও পৌরাণিক ধধিগণ, এ্তিহাসিক যুগের সিদ্ধ ও 
সাধকগণ এবং বর্তমান কালের ধর্মবীরগণের জীবনী-আলোচনায় বিশেষ উপলব্ধি হয়। 
নচিকেতার যমসদনে গিয়ে ব্রহ্মজ্ঞানলাভ, সত্যকীম জাবালের অন্নিউপাসনার ফলে 
আচার্ধত্বপ্রাপ্ধি, মিথিলা ধিপতি জনকরাজের রাজ্যশীসন করুতে করতে বিদেহত্ববে।ধ 
ইত্যাদি, সিদ্ধপুরুষোপলব্ অনুভবের ভেতর অথবা পুজ্যপাদ আচার্য শঙ্করের হৃদয়ে 
কিশোর কালেই অদ্বৈতবোধস্ক,তি এবং তৎপরে ধীরে সেই জ্ঞান অপরকে প্রদান 
করবার শক্তিবিকাশ, মহামতি ঈশার চল্লিশ দিন উপবাস, শ্রীগৌবাঙ্গদেবের গয়াধামে 
শ্রপাদপদ্ব-্দর্ণন হতে ধর্মশক্তি-প্রকাশ এবং বর্তমানকালে শ্রীরামকষ্ণদেব-শরীরে দ্বাদশ- 
বৎসর কঠোর তপস্যাদির পর অদ্ভুত ধর্মসমন্বয়শক্তি-বিকাশাদির ভেতর তত্তৎ জগদ্গুরুর 
মহান্‌ হৃদয়ে কত দেবাস্থরের সংগ্রাম ও জয়-পরাঁজয়, কত উদ্যম, আশা ও নিরাশা, কত 
আনন্দ ও বিরহ, কত যুগান্ত-পরিবর্তনের পর চিত্তের সমতাবস্থালাভ এবং তৎসঙ্গে 
তত্তৎ দেবপ্রত্তিম শুদ্ধপন্ত শরীরে কত অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছিল, তার ইতিহাসের কত- 
টকু আমবু।' পেয়েছি বা রাখতে পেরেছি? যতটুকু রাখতে পেরেছি, তারজন্য জগৎ 
'আঞ্জ কত ধনী, কত ধন্ত হয়েছে ; আবার সেই ইতিহাসের অধিকাঁঁশই কি ভারতের 
ধর্মগ্রন্ে নেই ? জগৎ জুড়ে একটা রব উঠেছে, ভারতবর্ষের ইতিহাস পাওয়া যায় ন।, 
ইতিহাস লিখতে ভারতের লোৌক জানত না! আরেমুর্খ! বাম শ্যামকে মেরে রাজা 
হল, তৎপবে রামের দশটি সন্তান হল, তিনি বিশ বৎসর রাজত্ব করলেন অর্থাৎ কতক- 
পুলি আইন চালালেন, কাকেও পুরস্কার এবং কাকেও বা দণ্ড দিলেন; খেলেন, শুলেন, 
বিবাদ করলেন, আনন্দ করলেন, কষ্ট সইলেন এবং মরলেন-_-এই কি তোমার ইতিহাস? 
এ ইতিহাস রইল বা না রইল, তাতে জগতের বিশেষ ক্ষতি-বৃদ্ধি কি? কিন্ত ইতিহাস- 
অর্থে দি__যে-সকল মহাপুকষের চিন্তান্োত সমগ্র দেশবাঁপীর মনের উপর আধিপত্য 
বিস্তার করে, তার্দের নৃতন ভাবে গড়েছে; যে-সব মহান্‌ হৃদয়ের ভালবাসা আপামর 
সাধারণ মানবকে নি:স্বার্থ হতে শিখিয়েছে, যে-সকল মহৎ চরিত্রের আদর্শ দেশবাসীর 
চক্ষের তেতর দিয়ে হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রবেশ করে প্রস্তরাক্কিত মৃতিবৎ চিরজাজ্জল্যমান 
রয়েছে_-সেই সকল মহাপুরুষের প্রাণের উপলদ্ধির ইত্তিহাস হয়, ত। হলে ভারতই যে 
তা বিশেষভাবে রেখেছে । তা হতেই কি বর্তমান যুগে জাগতিক ধর্মজ্ঞান বুঝবার 
বিশেষ সহায়ত। হচ্ছে না? 

উন্নতোদার চিন্তাতরঙ্গপরম্পর1 হাদয়ে ধারণণকরতে করতে মানব-শরীরমনে যে 
বিশেষ পরিব্তন সংঘটিত হয়, তাতে আশ্চর্য নেই। ব্্তমান যুগের সকল পণ্ডিতই 
উহা একবাক্যে বিশ্বাস করেন। বিজ্ঞানচর্চ যতই অধিক হচ্ছে, ততই এ বিশ্বাস 
দৃঢ়যূল হচ্ছে এবং তখফলম্বরূপ জামশীনি, আমেরিকা! প্রভৃতি দেশনমূহে অপূর্ব অভিনব 
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উপায়ে মনোবিজ্ঞানের চর্চা আরম্ত হয়েছে । ইহার নাম পরীক্ষাসিদ্ধ মনোবিজ্ঞান ব 
০9018096100] 055০1)910985* প্রত্যেক মানসিক পরিবর্তন বা ভাবের এক এক 
শারীরিক অনুরূপ এবং প্রত্যেক শারীরিক পরিবর্তনের সহিত চিরসন্বন্ধ এক এক 
মানসিক প্রতিকৃতি বের করাই এর উদ্দেশ্য । একজন বন্ধু বলেছিলেন-__ওঁষধ, 
রাজনীতি এবং ধর্ম, এদের মা-বাঁপ নেই ; বয়স হলে মকলেরই আপনা-আপনি হয়, 
যত্ব করে শিক্ষ। করতে হয় না। কোনস্থানে এ তিন বিষয়-সন্বদ্ধীয় কোন প্রশ্ন যদি 
উপস্থিত হয়, তো! সমাগত ব্যক্তিমাত্রেই এ প্রশ্ব সিদ্ধান্ত করে দিতে অধীর হবে। 
মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধেও এতদিন ঠিক এরূপ ছিল--বিশেষতঃ অপরাপর দেশে । পবীক্ষা- 
সিদ্ধ মনোবিজ্ঞানের চর্চা যতই দিন দিন বৃদ্ধি হচ্ছে, ততই কল্পনার আলোকান্ধকার 
মিশ্রিত ভ্রান্তছায়া মনোবিজ্ঞানের অধিকার হতে দূরাপশ্ৃত হয়ে মানসিক গঠন এবং 
কার্ধপ্রণালীর যথাষথ তন্বসমূহ যথার্থ আলোকে আলোকিত হচ্ছে এবং মনোবিজ্ঞান 
যথার্থ বিজ্ঞানপদবাচ্যত্ব লাভ করে প্রত্যক্ষসিদ্ধ অন্ান্ত শান্ত্রনিচয়ের সমকক্ষ হচ্ছে । 

প্রত্যেক মানসিক ভাবের এক একটি শারীরিক প্রতিকৃতি আছে। আবার 
তদ্বিপরীত অর্থাৎ প্রত্যেক শারীরিক পরিবর্তন এক-একটি মানসিক পরিবর্তন উপস্থিত 
করে, ইহাও সত্য। বহিঃস্থ শক্তিবিশেষ চক্ষুরাদি পঞ্চেন্দ্রিয়-পথে পাঁচ প্রকারে শারীরিক 
পরিবর্তন উপস্থিত করাতেই এ সকলের মানসিক প্রতিকৃতিম্বরূপ রূপরসাঁদি পাচ 
প্রকারের জ্ঞান আমাদের হয়ে থাকে । আবার বিষয়বিশেষে গাঢ় মনোনিবেশ করলে 
ঘর্মনিংশ্বাসমান্দাদি হওয়াও সকলের প্রত্যক্ষ । নিষ্টুর চিন্তাপরম্পর] সর্বক্ষণ মনে 
জাগরূক থাকাতে চৌরঘাতকাদির বিকট মুখশ্রী এবং উদ্ারভাবপ্রবাহ হৃদয়ে নিয়ত 
ধারণের ফলে সাধুর সৌম্যদর্শনা দিও প্রত্যক্ষসিদ্ধ। আমরা স্থুল স্থল কতকগুলি 
পরিবর্তনের কথাই এখানে উল্লেখ করলাম। নতুবা বহিঃশক্তি ইন্ড্রিয়পথে আঘাত 
করে স্বামুমগ্ুলকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে স্পন্দিত করলে সমুদ্রাভিমুখী নদদীনকলের ন্যায় 
স্নায়ু-তরঙ্গসকল মন্তিষ্াভিমুখে গমন করে এবং চন্দ্রমাতাড়িত-সমুদ্রন্ফীতির 
তরঙ্গাকারে নদীগর্ভ প্রবেশের ন্তায়, আম্মতাড়িত অন্তঃকরণতরঙ্গনিচর় প্রথমে মস্তিথে 
প্রবেশ করে স্থলতর রূপ ধারণ করে। তৎ্পরে ন্নীযুমগ্ডলে স্পন্দন উৎপন্ন করে, স্নায়বিক 
তরঙ্গাকারে শরীরেন্দ্িয়ে সঞ্চরণ করে বিভিন্ন-পদার্থবিষয়িণী বুদ্ধি জন্মায়, ইত্যার্দি অনেক 
কথা বল! যেতে পারত । স্বায়ুমণ্ডল এবং মস্তিষ্কের এ সকল তরঙ্গরাজি শারীরবিজ্ঞানের 
আলোচনার বিষয়। পাঠকের কৌতুহল হলে শরীরবিজ্ঞানসন্ব্ধীয় গ্রন্থে উহার 
অনুসন্ধান করতে পারেন । অন্তঃকরণতরঙ্ষনিচয় আবিষ্কার করা এবং যথাযথ পাঃ 
করাই মনোবিজ্ঞানের বিষয় । 

জ্ঞান-অজ্ঞান, হখ-দুঃখ, স্বাস্থ্য-অন্বাস্থ্য প্রভৃতি মানবের সকল অবস্থাই এঁরূপে 
মানসিক এবং শারীরিক পরিবর্তনের ফলে অনুভূত হয়। মানব আপন বুদ্ধি ও ক: 
দ্বার! উন্নত বা অবনত যে অবস্থাতেই উপনীত হউক না কেন, উহা! তার শরীর-মনে 
পূর্বোক্ত পরিবর্তন-তরঙ্গ-পরম্পরার ফলেই এসে উপস্থিত হবে, এ কথা নিশ্চিত। এ 
সকল পরিবর্তনরাঁজির প্রধানত; তিন শ্রেণীতে বিভাগ হতে পারে । প্রথম--যেগুলি 


১০৪ 


আদর্শস্থানীয় আত্মপুরুষদ্দিগের শরীর-মনে অনুভূত হওয়াতে মানবমনের বিশেষ উন্নতির 
পরিচায়ক বলে স্থিরীকৃত হয়েছে ; দ্বিতীয়-_যেগুলি জনসাধারণের নিয়ত প্রত্যক্ষ বা 
অল্লায়াসপ্রত্যক্ষ হওয়ার সাধারণ উন্নতির পরিচায়ক, এবং তৃতীয়-_যেগুলি রোগী, 
দ্য, লম্পটাদি নিয়স্থানীয় মানবশরীরমনে নিয়তান্থভৃত হওয়াতে উহাদের নীচত্ব- 
পরিচায়ক | উহাদের মধ্যে তৃতীয়শ্রেণীভূক্ত পরিবতনরাজি নির্ণয় করা শারীরবিজ্ঞানের 
বিষয়। দ্বিতীয় শ্রেণীভূক্তগুলি আধুনিক ইউরোপীয় মনোবিজ্ঞানের অধিকারের ভেতর 
এবং প্রথম শ্রেণীভৃক্তগুলি ব্দোদি জগতের যাবতীয় ধর্নগ্রন্থনিবদ্ধ দেখতে পাওয়া যায় । 
এর মধ্যে ভারতীয় মনোবিজ্ঞানের একটু বিশেষত্ব আছে। উহা' প্রথম শ্রেণীর পরিবর্তন- 
গুলিকে মন্ুঘ্তোপলব্ধ নিত্য এশ্বরিক জ্ঞান বলে এবং এ প্রকার অবস্থালাভ করাই 
মমগ্র স্থপ্টি ও মানবজীবনের একমাত্র চরম লক্ষ্য বলে ধারণা করে দ্বিতীয় ও প্রথম 
শ্রেণীর কিয়দংশতৃক্ত পরিবর্তনরাজি যথাযথ পাঠ করতে চেষ্টা করছে। ভারতের 
দার্শনিক সেজন্যই বেদনিবদ্ধ এ সমস্ত পরিবর্তনরাজি বা অন্ুভব-সমূহের ইতিহাসকে 
'পুরুষনিংশ্বসিত আপ্চবাক্যাদি' নামে অভিহিত করছেন। ভারতের দর্শন সেইজন্ 
সাধারণ-মানবের উপলব্ধির উপর ভিত্তিস্থাপন না! করে জলম্তমহিম মহাঁপুরুষদিগের 
উপলব্ধির উপর ভিত্তিস্থাপন করে দণ্ডায়মান । ভারতের দর্শন সেজন্য কেবল কল্পনান্নমান 
সহায়ে রচিত না হয়ে অন্ঠান্ট দেশের দর্শনসযূহের স্তায় প্রত্যক্ষীকৃত অন্থভব-নিচয়ের 
উপরেই রচিত হয়েছে । ইউরোপীয় দার্শনিক ভারতের দ্শনসমূহ কল্পনান্গমান প্রস্থত 
ইত্যাদি বলে যতই ঘ্বণার চক্ষে দেখুক ন| কেন, উহা! তারই আুপুকষের অবস্থাবিষয়ক 
অজ্ঞান এবং আগ্ুবাঁক্যে শ্রদ্ধাহীনতার পরিচায়কমাত্র । 

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, ধস গ্রস্থসমূহনিবদ্ধ জগতের যাবতীয় ধর্মবীরগণের অঙ্ছভব- 
সমূহ অশেষ প্রকারে বিভিন্ন : এ সকলের ভেতর এমন কোন সর্বজনপ্রত্যক্ষ সাধারণ 
ভূমি আছে কি, যার উপর মনোবিজ্ঞান ভিত্তিস্থাপন করে দণ্ডায়মান হতে পারে? 
বিভিন্নতার ভেতর একথা যতক্ষণ আবিন্নত না হবে, ততক্ষণ কোন বিষয় বিজ্ঞানরাজ্যের 
অন্তর্বর্তী কেমন করে হবে? উত্তরে বলা যেতে পারে, নিপিকল্প সমাধি-অন্তৃভূত প্রত্যক্ষ 
এবং তাৎকালিক শরীরাবস্থান সর্বকাঁলে সর্ধপুরুষের একরূপই হয়েছে, ইহা ধর্মেতিহাঁস- 
প্রসিদ্ধ। পরমহৎস শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, “যেমন সব শিয়ালের এক র। ( এক প্রকাত্র 
আওয়াজ ), সেরূপ নিবিকল্প-অবস্থায় অনুভূত বিষরসম্বন্ধে যাবতীয় খষি এবং 'অবতারকুল 
এক কথাই বলে গেছেন। এখানে “নান। মুনির নান। মত' নেই । সকলের এক মত । 
বৈদিক খধিগণ-সেবিত “মহাবাক্যচতুষ্টয়' অমিতাভ বুদ্ধ-প্রচারিত 'মহানিবাণাবস্থা, 
শিবাবতার শঙ্কর-ঘোধিত 'সোহহংজ্ঞানাবস্থান+, মধুর বৃন্নারণ্যে মাধবপদে উৎসর্গাকত- 
সর্বস্ব তন্সয়প্রাণা গোপীদের আপনাতে শ্রীকঞ্ণবৌধ, পিতৃভাবের জলন্ত নিদর্শন মহাত্মা 
ঈশার জগৎ-পিতীর সহিত একত্ববৌধ ইত্যাদি সকলই উপাশ্য ও উপাঁসকের মিলনসম্ভৃত 
দ্বৈতবিবঞ্জিত এক অবস্থাবিশেষকেই যে লক্ষ্য করছে, ইহ স্পষ্ট । এঁ অবস্থাবিশেষ এক 
হলেও উহাতে উপনীত হবার পথ নানা । একথার আতাসও উদারচরিত বৈদিক 
ঝধিগণ এবং যাবতীয় অবতারগণও দিয়ে গেছেন । যাস্বকৃত নিরুক্তে আধপুরুষ-সন্বন্ধীয় 
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আলোচনায় বল! হয়েছে যে, দ্বৈতবজিত অবস্থান্নভব করে আপ্তত্বলাভ আর্য এবং গ্রেচ্ছ 
উভগ্জাতীয় পুরুষই নিবিশেষে করতে পারে। 

আপ্তবাক্যের যথার্থ অর্থ কি, তা আমরা এতক্ষণে বুঝলাম এবং শ্রেচ্ছজাতীয় 
পুরুষের বাক্যও যে বেদ বলে গণ্য হতে পাঁরে, তাঁও খধিগণ বলেছেন, দেখলাম । আর 
একটি কথার সত্যতাঁও এখানে অন্মিত হয় যে, নিধিকল্প অবস্থা ও উপলব্ধ বিষয় এক 
হলেও এতে উপনীত হবার পথের নানাত্ব ও ভিন্নত্ব সর্বদাই বর্তমান থাকবে । জগৎ 
কখনই একধর্মমতাঁবলম্বী হবে না, কিন্তু কালে ভগবান শ্রীরামরুষ্ণদেব-প্রচারিত “যত মত 
তত পথ-বাণীর সত্যতা উপলব্ধি করে পরস্পরের প্রতি দ্বেষভাব পরিত্যাগ করবে । 

ভারতের দর্শন যেমন মহাঁপুরুষকূলের প্রত্যক্ষের উপর দণ্ডায়মান, ধর্মও তদ্রপ। 
সেজন্যই ভারতে দর্শন এবং ধর্মের ভিন্ন ভিন্ন ভূমি নির্দিষ্ট হয়নি। ভারতের খণ্ ধর্মকে 
সংসার হতে বিভিন্ন করে মানব উহা! করলেও পারে, না করলেও পারে_ এ ভাবে 
দেখেননি । তাবু দৃষ্টিতে ধর্ম সমগ্র জগংকে অধিকার করে রয়েছে। সমগ্র সগ্টির 
চরেমোদেশ্তই ধর্ম বা মুক্তিলাভ করা। প্রতি মানৰ নিজ জীবনে প্রতি কার্ধের 
অনুষ্ঠান করে যে যে অন্রভতিলাভ করছে, সে সকল তাকে খু কুটিল পথ দিয়ে এ 
উদ্দেশ্যলাভের দ্দিকেই অগ্রসর কচ্ছে। ধর্ষ এক অবস্থাবিশেষ, মানবের সখের বিষয় নয় । 
ভাল-মন্দ উভয় প্রকার কার্ষের ভেতর দিয়ে, স্ুখ-ছুঃখ উভষ প্রকার কার্ষের ভেতর 
দিয়ে। সুথস্ছুঃখ উভয় প্রকার অনুভবের ভেতর দিয়ে, আস্তিক্য-নাস্তিক্য প্রভৃতি 
নানাবিধ বিশ্বাস ও ধারণাঁর ভেতর দ্রিয়ে অবশেষে চরমোন্নতিব ফলনপ মাঁনবজীবঝনে 
ধর্ম বা মুক্তি এসে উপস্থত হয় এবং তখনই মাঁনব নিজে ধন্য হয়ে জগৎ পবিবর করে । 

আগ্রপুরুষের জীবান্থভব-আলোচনায় যে বিশেষ ফল আছে, তা স্পষ্টই বুঝতে পারা 
যায়। জ্ঞান ষে বিষরেরই হউক না কেন, মানবের পূর্বক্কত কর্মের কিয়দংশ দগ্ধ করে 
দেয়। কারণ সংস্কার বা পূর্বান্ষ্ঠিত অভ্যাসই মানবকে কর্মে প্রবৃত্তি দেয় এবং সংস্কার- 
বিশেষের উৎপত্তি আবার বস্তবিশেষের বিপরীত ধারণ! জন্মে থাকে । সর্পের দংশন- 
স্বভাব না জেনেই অজ্ঞ বালক সম্মুখস্থ সর্পধারণে সষত্র হয়। ইন্ড্রিয়পঞ্চক এবং মনের 
সমীম স্বভাব না জানাতেই হ্বানব এদের সহায়ে নিত্য সত্য উপলব্ধি করবার প্রয়াস 
করে। অবিমিশ্র সুখলাভ অসম্ভব না জেনেই আমরা এর অন্বেষণে সতত্ব ছুটাছুটি 
করি ইত্যাদদি। অতএব সেই বিপরীত ধারণার স্থানে সেই বস্তবিষয়ক যথাযথ জ্ঞানের 
যদি কোনরূপে উদয় হুয়, তা হলে সে সংস্কার এবং তধ্প্রহতিপূর্ব চেষ্টাদিরও নাশ হবে 
এতে আর মন্দেহ কি? এবং পুর্ণ জ্ঞানাগ্থভবে যে সর্বপ্রকার সংস্কার এবং তত্প্রস্থত 
নিখিল কর্নসযূহের একান্ত নাশ হবে, এও স্পষ্ট । এজন্তই শ্রীভগবান গীতায় বলেছেন-__ 
“সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে 1” অতএব ণ্ন ছি জ্ঞানেন 
বিদ্যতে”--মানৰকে পবিত্র করতে জ্ঞানের সদৃশ দ্বিতীয় বস্ত আর নেই। বস্ত্বষয়ক 
যথাযথ জ্ঞানই আবার মাহুঘকে অদ্ভৃতশক্তিসম্পন্ন করে তোলে, এও প্রতাক্ষসিদ্ধ। মনে 
কর, চৌরলম্পটাদির নীচ প্রবৃত্তিনিচয় তত্তৎ শরীর মনে কেন উপস্থিত হয়, এবিষয়ের 
কারণাহুসন্ধানে তুমি নিযুক্ত হুলে। প্রথমতঃ দেখলে যে, যে বিষয় নিয়ে তাদের 
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প্রসকল জঘন্য প্রবৃত্তির উদয় হয়, সেই সেই বিষয় সম্মুখে উপস্থিত হবামাত্্র তাদের 
শবীরস্থ বহিরস্তরবার্তীবাহি-আায়ুসমূহ চিরঅভ্যাসবশতঃ হাদয়াদি শারীর যন্ত্রের ন্যায় 
মানপিক ইচ্ছাশক্তি-প্রয়োগের অপেক্ষ। না রেখে আপনা-আপনি স্ব স্ব কার্ধে প্রবৃত্ত হয় 
এবং তৎফলম্বরূপ তার! তত্বৎ জঘন্য কার্য করতে যাচ্ছে, ইহা! বিশেষরূপে জানবার পূর্বেই 
প্র সকল করে বসে । আরও দেখলে যে, তারা & সকল কাধই বিশেষ পুকুষত্ব-পরিচায়ক 
বলে অহংকার করে থাকে এবং তত্তৎ কার্ান্ুষ্ঠানে বিশেষ আনন্দলাভ হুবে ধারণ। করে 
আছে এবং পরিশেষে দেখলে যে, এঁ প্রকার ধারণ। হতে তার্দের তত্তৎ কার্ধ-অকরণের 
বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই। এ সকল বিষয় বুঝামাত্রই তোমার বৌধ হল যে, তাঁদের এ 
সকল কার্য ত্যাগ করাতে হলে তাদের বিপরীত অভ্যাসস্যৃহ করতে শরীরকে শেখাতে 
হবে। উহা করতে হলে প্রথমতঃ তা"দিগকে এমন স্থানে রাখতে হবে যেখানে 
প্রলোভনের বিষয়সকল সহজে তাদের সন্মুখে উপস্থিত না হয়। তৎপরে তোমার বোধ 
হল যে, তাদের পৃরাভ্যাস তত্তৎ কার্যসযূহ পুরুষত্ব-পরিচায়ক ও বিশেষ আনন্দজনক 
এই ধারণা হতেই উপস্থিত হয়েছে । তুমি দেখলে যে, তত্তৎ বস্ত বিষয়ক ভুল ধারণা 
হতেই এ্রপ্রকার কার্য করতে তার। পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করেছে এবং এখনও করছে। 
অতএব উহাঁদিগকে এ সকল ত্যাগ করতে হলে পূর্বোন্ত এসকল তুল ধারণাস্থলে এ 
বিষরক যথাযথ জ্ঞান যাতে আসে, তোমাকে তাই করতে হবে। মনে কর এসকল 
কার্যকরণে অবশ্ন্তাবী ছুংখসকল দেখিয়ে তুমি কালে তাদের ধারণাসমূহ পরিবঙন 
করতে পারলে । তা হলে তৎফলম্বরূপ তাদের এসকল কার্য ও যে কালে ত্যাগ হবেঃ সে 
বিষয় কি আর বুঝতে হবে? বৃক্ষের প্রধান মূল ছিন্ন হলে উহার জীবন যেমন অসম্ভব, 
সেইরূপ এ মৃলধারণাত্যাগে সকল কার্ষের অস্তিত্ব নষ্ট হল। অতএব এসকল নীচ 
মানবমনের কার্যকলাপ-সন্বন্ধীয় জ্ঞানই যে তোমায় এ সকল মনপরিবর্তনে শক্তিসম্পন্ন 
করল, ইহা স্পষ্ট । 

আধ্রপুর্ুষের অন্কৃতব, স্বভাব ও চেষ্টাদির আলোচনাও আমাদিগকে ঠিক এ প্রকার 
শক্তিসম্পন্ন করে এবং জগৎ মানবজীবন-সম্বন্ধিনী কি প্রকার ধারণ] হতে তীদের এ 
প্রকার নিঃস্বার্থ চেষ্টাদি হয়ে থাকে, তা বুঝিয়ে দেয়। অশাস্তিপূর্ণ মানবজীবনে তাদের 
অপূর্ব শাস্তি এবং শোক, ছুঃখ, আনন্দাদিতে অদ্ভুত অবিচলতা দেখে তদবস্থালাতে 
আমাদের অনুরাগী করে এবং তাদের জীবনের অৃষটপূর্ব শক্তিপ্রকাশ তাঁদের অবস্থা থে 
সাধারণ মানুষের অবস্থা হতে অনেক উচ্চ ভূমির অবস্থা এ কথা বুঝিয়ে দিয়ে মানব- 
জীবনের প্রক্কৃত লক্ষ্য আমাদের চক্ষের সন্মুথে ধারণ করে। তবে শ্রদ্ধার মহিত তাদের 
জীবন-আলোচন করা আবশ্যক । কারণ শ্রদ্ধাই কোন বিষয়ের জানলাভের একমাত্র 
উপায়। শ্রদ্ধাবিরহিত মন সকল বিষয় আলোচনা করবার কোন আবশ্তকতাই অহভৰ 
করবে না। গীতায় ভগবান শ্রীক্কষ্ণ বলেছেন, পঅজ্ঞশ্চাশ্রদ্ধধানম্চ সংশগ্নাত্মা বিনশ্যতি” 
- শ্রদ্ধা-বিরহিত সংশয়পূর্ণ মন অজ্ঞান মানব নষ্ট হয় অর্থাৎ সত্য-লাভে সমর্থ হয না। 
কারণ শ্রদ্ধার অভাবেই নানাপগ্রকার সন্দেহ এসে উপস্থিত হয় এবং মানৰকে জ্ঞানলাভ 
করতে দেয় না। 


এস্থলে প্রশ্ন হতে পারে, তবে কি কোন বিষয়ে সন্দেহ করব না? যেযাবলে তাই 
চোখ কান বুজে বিশ্বাস করব? নী, তা করতে হবে না। সত্যলাভ করব-এই দৃঢ 
সঙ্কল্ন করে শ্রদ্ধার সহিত সকল বিষয় অনুশীলন কর এবং যতক্ষণ ন। সম্পূর্ণরূপে বুঝতে 
পাঁর, সকল বিষয় পরীক্ষায় মিলিয়ে পাও, ততক্ষণ নানাপ্রকার প্রশ্থ ও চেষ্টাদি করে। 
উহাকে সংশয় বা সন্দেহ বলে না । পরীক্ষা না করেই কোন বিষয় মিথ্য। বলে ধারণ। 
কর। এবং অগ্রাহা করাই এস্থলে সংশয় শবের অর্থ । উহা না করলেই হল। 
আর এক কথা' শান্তর বলেন আপ্তীবস্থা অর্থাৎ যে অবস্থা লাভ করলে মানব জ্ঞানের 
চরম সীমায় উপস্থিত হয়ে অতীক্জিয় পদার্থের দর্শনে সমর্থ হয়--অপরের জানবার বিষয় 
নয়। উহা! সর্বতোভাবে স্বসংবেছ্য । ধার হয়েছে, তিনিই জানতে ও বুঝতে পারেন । 
একথা সত্য বটে, কিন্তু শান্ত্র একথাও বলেন যে, আপ্ুপুক্রষের বাহিক প্রকাশ দেখলে 
তার উচ্চ প্রকৃতির বিষয় আমর! জানতে পারি এবং তাদের অন্থভবাদির আলোচনাই 
যে অজ্ঞ মানবের তদাবস্থা-লাভের প্রধান সহায়, একথা পতগ্রলি প্রভৃতি খষিকুল 
একবাক্যে স্বীকার করে গেছেন। তবে যতদিন না আমাদের ত্দবস্থা-লাভ হবে, 
ততদিন যে আমরা তাদের মানসিক গঠন ও কার্ধপ্রণালী সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারব না 
এ কথায় আর সন্দেহ কি? 
শরীকুষ্ণ-বুদ্ধপ্রমুখ অবতারকুলের জীবনান্নভব আবার আপ্ত-পুরুষাপেক্ষাও সমধিক 
বিচিত্র এবং উচ্চভূমিকারূট। তজ্জন্ত তাদের চেষ্টার্দিকে খধিগণ 'লীলাবিলাসাদি” নামে 
এবং তঙ্েষ্টাদ্ির অধিষ্ঠানভূমি--তীদের শরীরেন্দ্িয়াদিও শুদ্ব-সত্ব-গুণনিমিত বলে 
নির্দেশ করেছেন । ভগবান শ্রীরামকষ্ণদেব বলতেন, «যেমন খাদ না হলে গড়ন হয় না, 
অর্থাৎ স্বর্-রৌপ্যা্ি মূল্যবান ধাতুনিচয়ে অলঙ্কারাদি গঠন করতে হলে তাতে তামরা 
নিকৃষ্ট ধাতৃসকল মিশ্রিত করতে হয়, নতুবা গঠন টেকে না_সেইরূপ রজঃ ও তমো- 
গুণের কিয়দংশ ন। থাকলে মন্ুষ্যশরীর হওয়। অসম্ভব” অতএব অবতারশরীর-গঠনে 
রজঃ-তমোগুণ স্বপ্প-মাত্রায় বর্তমান, ইহা! সত্য । কিন্তু উহা! এত অল্প যে, এঁ ভাগ লক্ষ্য 
না করে তীদ্দের শরীর-মনের চেষ্টাদি শুদ্ধসব গুণ-প্রস্থত বলতে পারা যায় । 
আবহুমানকাল ধরে মানব বিশ্বাস করেছে, অবতারকুল জগতকর্তা ঈশ্বরের অংশ 
হতে উৎপন্ন, অতএব এশীশ-্তিসম্পন্ন । তার! মানবশরীর ধারণ করে ধর্ম-জগতের চরম 
তত্বে উপনীত হবার নৃতন নৃতন পথ আবিষ্কার করে উহা! উন্নতাবনত অবস্থাপন্ন. সর্ব- 
প্রকারে বিভিন্নপ্রকৃতি মানবের বুদ্ধিগ্রাহ করে দেন। এ সকল নৃতন পথাবিষ্কারে 
সবিশেষ শক্তির প্রয়োজন। ভজ্জন্ত তাদের শরীরেন্দ্রিয়ার্দির গঠনও তছৃপযোগী হয়ে থাকে। 
সুঙ্কাৎ সুল্ম পরিবর্তন ও অন্ুভবাদিও উহাতে ধৃত এবং যথাযথ গঠিত হয়ে থাকে | 
তাদের সাধনোগ্যমাদিও অমানুষী চেষ্টাসম্পঙ্ম এবং জগতের কল্যাণের জন্যই অনুষ্ঠিত। 
কারণ সংযম, প্রেম, মুক্তি বা মগষ্যোপলন্ধ এমন কোন সদগুগই নেই, যা তাদের “অন- 
বাধধমবাপ্তব্যম' লাভ হয়নি, অতএব লাভ করতে হবে । তথাপি তীরা এ প্রকার অদ্ভুত 
কমণদ্দির অনুষ্ঠান করে থাকেন । সাধারণ মানবের তো! কথাই নেই, তীর যন্থষযশরীরে 
দেবপ্রতিম আগুপুরুষকুলেরও আদর্শস্থানীয় । আগ্তপুরুষেরা তাদের পদাহুসরণ করেই 
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আপ্তত্বাদির অবস্থা লাভ করে থাকেন। অথচ তাদের সমস্ত জীবনাহছভব আগুপুরুষ- 
দিগেরও হয় ন1; কেন না ধম জগতের নৃতন তত্ব ও পথাদি আবিষ্করণজন্ত তাদের জন্ম 
গ্রহণ নয়। অতএব অবতারকুলের শরীর-মনের অনুভবাদি যে সর্বাপেক্ষা বিচিত্র হবে, 
এতে আর আশ্চর্য কি! ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, “সিদ্ধপুরুষ ও 'অবতারের 
প্রভেদ শক্তির বিকাশ লয়ে হয়ে থাকে; নতৃব! নিবিকল্প-সমাধিলক জ্ঞান উভয়ের 
একরূপই হয়ে থাকে ।” একজন মায়াপ্রস্থত কাম-কাঞ্চনাদ্দি হতে কোনরূপে আপনাকে 
বাঁচিয়ে মুক্তিলাভ করে প্রস্থান করেন ; অপর জন অপরকে সাহাযা করবার নিষিত্ত 
বন্ধনের উপর্‌ বন্ধনাদি স্বেচ্ছাপূর্বক গ্রহণ করে তাদের নিকট উপস্থিত হয়ে তাদেরও 
বন্ধনমোচন করে দেন এবং আপনার বন্ধনও ইচ্ছামাত্র মোচন করে ফেলেন । ভাবতের 
পুরাণসমূহ আর কিছু করুক নী করুক, তাদের অন্ুভবাদির ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতে 
কথক্চিৎ চেষ্টা করে মনুষ্যকে অমূল্য ধনে ধনী করেছে। 
প্রত্যেক ঈশ্বরাবতার বা আপুপুরুষচরিত্র আমর! তিন ভাবে আলোচন। করতে 
পারি। অবিশ্বা ও নান্তিকতার চোখে তাদের কার্যকলাপাদি দেখে বা শ্তনে উহা 
ভওধূর্তাদির মিথ্যা-কল্পনা-প্রস্থত বা মানৰের রোগবিশেষ বলে বিশেষ অনুধাবন না 
করেই, একেবারে অগ্রাহ্ করতে পারি । অথবা বিশেষ শ্রদ্ধা-প্রণোদ্িত হয়ে এ সকল 
পুরুষের মানবকুল হতে সম্পূর্ণ জাতিগত পার্থক্য অনুমান করে তা'দিগকে এক অপূর্ব 
জীববিশেষ বলে ধারণ] করতে পারি । অথব৷ তাঁদের অস্তিতে পূর্ণভাবে বিশ্বাস করে 
অসক্তবুদ্ধি সত্যানুসন্ধিৎস্থ দার্শনিকের চোখে তীর্দের কাধকলাপাদির বিশেষ অনুধাবন 
ও পরীক্ষা করে তদ্বিষযয়ক যথাযথ জ্ঞানলাঁভে কৃতার্থ হতে পান্ি। 
প্রথম দৃষ্টি অবলম্বন করলে মানবের যাবতীয় ধর্মেতিহাসই মিথ্যা বলে অগ্রাহ্‌ 
করতে হয় এবং মিথ্যা বিশ্বাসাদিও যেমন কখনে। কখনো! গৌণভাবে মানবের উপকারে 
এসেছে, যাবতীয় ধম্বিশ্বাসাদিও পূর্ব যুগে সেই ভাবে মানবের উন্নতির সহায় হলেও 
এখন আর তাদের আবশ্কতা৷ নেই, ইহাই স্বীকার করতে হয়। 
দ্বিতীয় দৃষ্টিতে এ সকল মহাপুকষ-উপলন্ধ অবস্থা ও অন্ভবনিচয় তাদেরই একায়ন্ত 
সম্পত্তিবিশেষ বলে স্থির করতে হম এবং উহা মানব সাধারণের জীবনে কখনই অনুভূত 
হবার নয়, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় এবং ভক্তিলাভের উপায়যাত্র ভিন অন্য 
কোন কারণে তদালোচনার নিম্ষলতা প্রমাণ করে অথবা তী'দিগকে নিগ্রহান্গ্রহসমর্থ 
জীববিশেষ বলে ধারণা করে মানবকে কেবলই তাদের কৃপাপ্রার্থী হয়ে থাকতে শিক্ষ। 
দেয়, কিংবা ক্রোধনব্বভাব দগ্ুদাতা উৎকোচগ্রাহী দেবতাবিশেষ বলে ধারণা করিয়ে 
সকাম মানবকে দুবলতার পথে দিন দিন অগ্রসর করে । 
তৃতীয় দৃষ্টিতে তা'দিগকে অসাধারণ হলেও মানব বলে সিদ্ধান্ত করে, তাদের 
অন্ুভবাদি প্রত্যেক মানবের মহামূল্য জীবনাধিকারসম্পত্তি বলে নির্ধারিত করে, 
বশেষরূপে আপনার করে মানবকে আশা ভরস। এবং বিশেষশক্তিসম্পন্ন 
কবে। তাদের উচ্চগতি দেখে মীনব আপনার উচ্ছগতিতে বিশ্বীসবান:হয় এবং সেও 
নেই বংশপ্রস্থত, অতএব সকল ধনের অধিকারী বলে আত্মনিহিত' শক্তিতে নির্ভর 
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করে দাড়াতে শেখে । এই দৃষ্টি অবলম্বনে মহাপুরুষচবিত্রীলৌচনার ইচ্ছ! বারাস্তরে 

রইল। এখন ভাগীরথীনিষেবিত পঞ্চবটাতলে ধার অলৌকিক জীবন বেদ্বাগম-পুরাাদি 

জগতের যাবতীয় ধর্মগ্রস্থ-নিবদ্ধ সমগ্র অবভারকুলেরও অন্থুভবাদ্দি অতিক্রম করে উচ্চতর 

ভূমিকার আরোহণ করেছিল, ধার অপূর্ব শক্তি-প্রকাশের আরম্তমাত্র দেখে জগৎ. 
স্তম্ভিত হয়েছে, ধার অপূর্ব জীবনালোকে কালরাত্রির ঘনান্ধক্রোড়ে লুক্কায়িতপ্রায় 

বেদাদির অর্থবোধে বাসনাপ্রাঁণ ভোগলোলুপ বর্তমান কালের মানবের একমাত্র সহায়, 

কামকাঞ্চনপৃতিগন্ধপূর্ণ শোকছুঃখময় স্বার্থপর সংসারে “বুজনহিতায় বহুজনমুখায়” ধার 
ৰার বার আগমন ও উদ্বোধন, এস, আমর! ধম “তনু জগদ্গুরু সেই ভগবান শ্রীরামকৃষণ- 

দেবের শ্রীপাদুকা মস্তকে ধারণ করে তারই জীবনাম্গভব সময়ে সময়ে যথাসম্ভব লিপিবদ্ধ, 
করি এবং ধন্ত হই। 
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ভারতে শ্তিগৃজ। 


প্রথম প্রস্তাব 
শক্তি তত্ব ও পুজাপদ্ধতি 


“যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরপেণ সংস্থিতা | 
নমন্তশ্যৈ নমন্তন্যি নমন্তস্যৈ নমো নমঃ ॥” 


অর্থ'ৎ জড়, চেন, সকলের হধ্যে কোথাও গধ, কৌথাও ব্যত্ড ভাবে অবস্থিতা শত্তি - 
বপিণী দেবীকে আমরা বার বার প্রণাম করি। 
হে পাঠক, নবযুগে নঝোগ্ভমে সনাতনী শক্তি আবার জাগরিতা ! ভগবান শ্রীত্াম- 
কৃষ্দেবের অলৌকিক ত্যাগ, তপন্তা ও নিরন্তর সপ্রেমাহবানে ইনি প্রবুদ্ধা হইয়াছেন 
এবং নরদেব শ্রীবিবেকানন্দের গুরুগতপ্রাণতায় প্রসন্না হইয়া পর*কল্যাণে নিযুক্তা 
হইয়াছেন। অতৃঞব সমগ্র ভারত এবং কালে সমগ্র পৃথিবীও যে ইহার পবিত্র স্পর্শে 
নবভাবে পূর্ণা হুইয়া একদিন কৃতার্থ হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, হঙ্গসস্ভাবে 
ব্্ষশক্তি-_-সর্বদা অমৌঘ, অবিনীশী, স্ধান্তনিহিত থাকিয়। সর্বদা সকলের নিয়মনকরী | 
শক্তির বিচিত্র প্রভাবেই সর্ষপতুল্য বীজে বিশীল বৃক্ষ, মাংসপিগ মনুস্তশরীরে 
জড়জগন্লিয়ামিকা ঠচেতন্তময়ী বুদ্ধি এবং আকাশাপেক্ষাও তরল, ইন্দরিয়াতীত মনে সমস্ত 
বিশ্বসংসার প্রতিষ্টিত রহিয়াছে । সাধারণ শক্তির প্রভাবই যখন এমন অদ্ভুত, তখন 
অন্তর্জগন্মিয়ামিকা আধ্যাত্মিক শত্তির মহিমার কিরপে ইয়ত্তা হইবে? কেনই বানা 
জগৎ আবহমান কাল ধরিয়া উহার পুজায় প্রাণপাতে অগ্রসর হইবে? আবার জগতে 
নবপ্রবোধিতা শক্তির পূজা প্রসাবিতা হইবে। আবার ভারত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ- 
প্রবোধিত সনাত্সী ব্রন্মশন্তির পূজা করিয়৷ নিজে ধন্ঠ হইবে এবং অপরকে ধন্য করিবে। 
অতএব, শক্তিতত্ব এবং শক্তিপূজা-সম্বদ্ধে দুই চাঁরি কথ। বলিবার ইহাই উপযুক্ত কাল। 
শুত্রশির বেদ বলেন-প্রাচীন৷ হইলেও শক্তি নিত্যা নবীনা, গুঞ্ু্ভাব হইতে ব্যক্তা 
হইলেই নবীন। বলিয়া প্রতীয়মান । নতুবা! শ্রীরামকৃষ্দেব ষে্ন বলিতেন, “চিকের 
আড়ালে দেবী সর্বদাই রহিয়াছেন।” , শক্তির হাস নাই, বৃদ্ধি নাই, লোপ্‌ তো দুরের 
কথা । ঘন বা স্ক্্ আবরণের মধ্য দরিয়া দেখিয়াই আমরা উহার কখন হাঁস, কখন বৃদ্ধি, 
আবার কখন বা! একেবারে লোপ কল্পনা করিয়া থাকি মাত্র। 
এক শক্তিই কতবার গুপ্ হইতে ব্যক্ত এবং ব্যক্ত হইতে গ্রপ্ঠভাব প্রা হইল, কে 
তাহা বলিতে পারে ? যতবার ব্যক্ত, তন্তবার নৃতন। যতবার গুধ্ঠ, ততবার লুপ্ত 
বলিয়৷ অনুভূত হইল । কালে কালে এই খেলা চলিয়াছে! দেশ, মহাদেশ, পৃথিবী, 
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অখিল জগৎ লইয়া--জাতি, সমাজ, প্রত্যেক পরিবার এবং ব্যক্তিকে লইয়া এই খেলা 
নিত্য চলিয়াছে। কত গ্রহ চুধিত এবং কত গ্রহ পুনর্গঠিত হইল, কত দেশ পর্বতায়ত 
এবং কতই বা সমুদ্রকবলিত হইল, কে নির্ণয়ে সক্ষম ? এক গ্রহ বা পৃথিবভ্যন্তরস্থ এক 
দেশের কতবারই বা এই দশা হইল, তাহাই বা কে বলে? তুষারাবৃত হিমালয়শৃগে 
সমুদ্র গর্জনের এবং সমুদ্রগর্তে দেশ-জনপদের অস্তিত্বের ইতিহাস বর্তমান | প্রসিদ্ধিই 
আছে, 'শতবর্ষে জনপদ, আবার শতবর্ষে অরণ্য ।' 

এইরূপে কত জাতি ও সমাজ উন্নত, অবনত এবং পুনরায় উখিত হইতেছে, তাহা 
কে বলিবে ? আবার টশশব, যৌবন এবং বার্ধক্যে ব্যক্তিগত শক্তির তারতম্য কেই 
বান! প্রত্যক্ষ করিয়াছে? পুনর্জন্মে সেই শক্তির পুনবিকাশ, ভারতের কোন্‌ যোগী 
খষিই না অনুভব করিয়াছেন? অতএব ভাবিয়া দেখিলে--প্রফুলপ কমলোপরি অধিষ্টিত।, 
লদঘুকাঁয়! অপূর্ব সুন্দরীর পুনঃ পুনঃ গজগ্রাস এবং গজ-উদ্গার করিবার কথা আর কবি- 
কল্পনা বলিয়াই মনে হয় নী। অথবা দ্েবষি নাবদদৃষ্ট ভাগবতী মায়ার সুচীছিদ্রে 
বারংবার হস্তী প্রবিষ্ট এবং নির্গত করাইবার কথাতেও আর সন্দিহান হওয়া যায় ন|। 
তগবান শ্রীরামকষ্ণদেব একদিন জগজ্জননী, মহামায়ার স্বরূপতত্ব অবগত হইতে অভি- 
লাষী হইয়া দেখিয়াছিলেন- অনুপম সুন্দরী নারী সর্বাঙ্গন্ুন্দর পুত্র প্রসবে এবং 
লীলনপালনে অশেষ আঁয়াস স্বীকার কবিয়া, আবার তাহাকে কিছুকাল পরে সহর্ষে 
গ্রাম করিলেন । শক্তিতত্ব আলোচনা করিলে, শক্তি যে একাধারে প্রসব ও প্রলয়ব্প 
বিপরীত গ্রণধারিণী, এ কথাই পরম সত্য বলিয়া অগ্রভূত হয়। আধুনিক দার্শনিকও 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, শক্তির বিনাশ বা পরিমাণের হাস নাই । গ্রপ্ত ও ব্যক্ত 
ভাব হয় মাত্র । 

ভাবরাজ্যেও তাহাই । ভাবরাজ্যে বা হুন্ম মনোবাজোও শক্তির এই খেলা বর্তমান । 
এক জাতি, সমাজ বা বাক্তি-উপলব্ব-ব্াযবহারিক ও পারমাথিক ভাব কালে অস্করিত, 
বধিত, পরিণত এবং লুপ্পু হইয়া আবার সেই ভাব-তরক্গ অপর জাতি বা সমাজ বা 
ব্যক্তির ভিতর প্রবিষ্ট ও প্রকাশিত হইব! নৃতন ব্লিঘা উপলব্ধ হয় | মহাঁশক্তির বিচিত্র 
লীলায় এ দ্বিতীয় জাতি উহার পুরাতনত্ব আদৌ অন্ভব না করিয়া ভাঁবে, এ ভাঁব 
জগতে আর কখনও উদ্দিত হয় নাই এবং মদগর্বে ম্বীত হুইয়। জটিল জীবন-সমশ্যার 
এক অপূর্ব সরল সমাধান তৎকর্তৃক আবিষ্কৃত, এই কথা প্রচার করে। 

'আধুনিক ইওরোপ ও আমেরিকাই ইহার দৃষ্টান্তস্থল। প্রাচীন ভারত, মিসর, গ্রীস 
ও অন্যান্ন দেশের সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং অপরাপর ভাবতরঙ্গ এখন এ 
সকল দেশে কিঞিৎ পরিবতিত এবং পুষ্ট হইয়া সমুখিত হওয়ায়, এ সমস্ত দেশবাসীর 
মদগর্ব প্রত্তাক্ষ। পাশ্চাত্য দার্শনিক, তুমি ক্রমবিকাশ, স্ত্রীননির্বাচন, সন্তানাহগত 
পিতৃগুণবাদ ইত্যাদি লইয়! 'জীবন-শঙ্কার সরল সমাধান আবিষ্কৃত' বলিয়া! সমগ্র জগৎকে 
আহ্বান করিতেছ, কিন্তু বুথ! গর্ব। ভাবতরঙ্গ আবার স্থানাস্তরিত হইবে--আলোকের 
পর অন্ধকার এবং জীবনের পর মৃত্যু আবার আসিয়! উপস্থিত হইবে | জীবন-শঙ্কার 
একটা জাতিগত সমাধান দূরপরাহতই থাকিবে । তবে ব্যক্তিগত সমাধান ? আব্হমান- 
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কাল ধৰিয়া যাহ। হুইয়াছে--“ঘুঁড়ি লক্ষে দুটা একটাই কাটিয়াছে' ও কাটিবে। 

ইওরোপ, তুমি ক্ষাত্রশক্তি এবং বৈশ্ঠশক্তির উপাসনায় হবায়ের শোণিত বিন্দু বিন্দু 
দান করিয়াছ। সেই কঠোর তপস্যাই তোমায় উন্নতিশির করিয়াছে। আমেরিকা, 
তুমি এ ছুই শক্তির সহিত আবার শূদ্রশক্তির আরাধনে তংপর, তজ্জন্যই তোমার এত 
শীপ্র জাতীয় উন্নতি। কিন্তু আবার তোমরা মহাঁশক্তির আরাধনায় অবহেলা! করিবে 
এবং কালে তুলিয়া যাইবে । আবার সেই “সহম্পরমা শতমূলা শতাঙ্কুরা' ছুর্গাদেবী 
অন্যের আরাধনায় প্রসন্ন হইয়া অনযত্র উদ্দিতা৷ হইবেন । ইহাই নিয়ম | 

গুপ্ত হইতে ব্যক্ত এবং ব্যক্ত হইতে শক্তির এই ছুই ভাবের খেল! জগতে 
নিরস্তর সবত্র বিবাজিত। যে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতিতে শক্তির প্রথমোক্তভাবের খেলা 
হইতেছে, তীহাকেই আমর! জীবন্ত, উন্নতিশীল এবং ভাগ্যবান বলিয়া বোধ করিতেছি 
এবং যাহাতে শেষোক্ত ভাবের খেলা, তাহাতেই বার্ধক্য, শ্রীহীনতা, অবনতি এবং 
মৃত্যুর ছায়া উপলদ্ধি করিতেছি। 

আবার, বুকাঁল গুপ্তভাবে অবস্থিত শক্তির বিকাশ যে শবীর-মন আশ্রন়্ে হয়, পা 
ব্যক্ত শক্তির কার্যক্রম ধাহার দ্বারা যথাযথ গঠিত হয়, শ্রদ্ধাভক্তিপ্রণোদিত হইয়া 
তাহাকে আমরা কতই না উচ্চাসন প্রদান করিতে বাধ্য হই ! জড়রাজ্যে তিনি_ 
আবিষ্কারক, মনোরাঁজ্যে_ দার্শনিক এবং ধর্মরাঁজ্যে_মুক্তস্বভাব খাঁষ অথব। শুদ্ধসত্ত 
বিগ্রহধারী অবতার । 

পঞেন্িয়ের দ্বারা যাহা কিছু স্পর্শ করিতেছি, মনের দ্বারা যাহা কিছু চিন্তা এ 
করন? দ্বার! যাহা কিছু অনুমান ও গঠন করিতেছি, সকলই শক্তিসহায়ে, সকলই শক্তি- 
রাজ্যের অধিকারতৃক্ত । বেদমুখে দেবী বলিতেছেন__ 


“ময়া সোহন্রমত্তি যো বিপশ্যতি 

যঃ প্রাণিতি যঃ ঈং শৃণোত্যুক্তম। 
অমস্তবো! মাং ত উপক্ষিয়স্তি 

শুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি ॥ 


এ ঁ ঁ % 
অহং রুদ্রায় ধনুরাঁতনোমি 
্রহ্মদ্বিষে শরবে হস্তবা উ। 
অহং জনায় সমদং কণোম্যহং 
ছ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ ॥? 
খকৃ-_দেবীস্ক্ত 


অর্থাৎ, আমার দ্বারাই লোকে জীবিত রহিয়াছে, অন্নগ্রহণ এবং শরব্ণাদি করিতেছে। 
আমাকে যে অবহেলা করে, সে বিনষ্ট হয়। তুমি শ্রদ্ধাবান, এইজন্য তোমাকে এসকল 
বলিতেছি। ব্রদ্ষশক্তির হিংসক অস্থরদ্দিগের বধের নিমিত্ত ধনুর্ধারী রুদ্রের বাহুতে 
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'আমিই শক্কিরপে অবস্থিত। ছিলাম । আমিই লোকরক্ষার জন্য যুদ্ধকার্ধে নিযুক্তা হই । 
আমিই আকাশ এবং পৃথিবীর মধ্যে প্রবিষ্টা হইয়া রহিয়াছি। 

শক্তিরাঁজ্যের পূর্বোক্ত অদ্ভূত বিস্তৃতি একবার যিনি উপলব্ধি কৰিয়াছেন, তিনি 
বুঝিয়াছেন যে, শক্তিপূজাতেই জগৎ চিরকাল ব্যাপৃত। শক্তি-আবাধন| ভিন্ন সংসারে 
অন্য কোনরূপ উপাসনাই কখন হয় নাই ব! হইবে না। জড়, চেতন মকলেই যুগযুগান্তর 
ধরিয়া আজীবন শক্তি-আরাধনায় ব্যস্ত থাকিয়াও পূজা সাঙ্গ করিতে পারিতেছে ন1। 
পারিবে কি কোন কালে? যদি পারে, সেও শক্তি সহায়ে-_ 


“সৈষা প্রসন্ন বুদ! নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে ।” 


প্রসিদ্ধি আছে, শক্তিপূজার ফল হাতে হাতে পাওয়া যায়, বিশেষতঃ কলিতে : অন্ত 
দেবতা সব নিব্রিত। শক্তিপৃজা-সন্ম্ধীক্ম তন্ত্রসমূহ ভিন্ন অন্ত শান্ত্রসমূহের নিবিষ তুঙগগের 
তায় বুখাম্ফীলন ৷ কথাটা সম্পূর্ন না হউক, কতক সত্য বটে। কারণ, প্রত্যক্ষ দেখিতে ছ 
মানুষ জড় বা মনোরাজ্যে যাহা কিছু অধিকারলাভ করিয়াছে, সব শক্তি-আরাধনার 
ফলে। জড়শক্তি বলিয়া যাহা সাধারণ মানবের প্রত্যক্ষগোচব, তদারাধনীর ফলেই 
তাহার শারীর-বিজ্ঞান, ভূত-বিজ্ঞান, রোগ-শাস্তি, যহামারীর প্রতিবিধান, আহার- 
সংস্থান, ধনাগমের বিবিধ উপায়, যুদ্ধবিগ্রহের উপযোগী অন্তবশস্থ প্রভৃতি করতলগত । 
তেমনি, মানসিক শক্তি বলিয়া যাহা পরিচিত, তছুপাপনায় মানবের মনোবিজ্ঞান, 
কবিত্ব, সংযম, বিবাহ-বিধান, সভ্যতা, নীতি, সমাজগঠন, রাঞ্জনীতি প্রভৃতি; এবং 
আধ্যাত্মিক শক্তির উদ্বোধনে ব্রক্ষচর্য, সত্য, সন্তোষ, শমদমাদি সাধনসম্পত্তি এবং 
পরিশেষে সর্ববাধাঁবিনিমূক্তিরূপ পরম পুরুষার্থও তাহার আযতীভৃত। অবশ্য এ সকল 
বহুলোকের বহুকাল ধরিয়। বহুভাবে শক্তি-উপাসনার ফলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে । 
কিন্তু মানুষ সর্বকালে যতটুকু শ্রদ্ধাভক্তির সহিত যে-কোনও শক্তির যে-পবিমাণে 
উপাসনা করিয়াছে, সেই পরিমাণে ফলও হাতে হাতে পাইয়াছে। একালের 
উপাসকদেরও এ কথা প্রত্যক্ষান্ুভূত। 

তবে অঙ্গহীন হইলে বা বিধি ও শ্রদ্ধা-বিরহিত হইলে পৃজজার সম্পূর্ণ ফসলাত 
অসম্ভব এবং সময়ে সময়ে বিপরীত ফলও ঘটিয়া থাকে । যেপুজায় যে যে উপকরণ 
আবশ্যক, তাহ আম়াসসাধ্য হইলেও একত্র করিতে হইবে; যে কারণসযূহের সংযোগে 
যে বিশেষ ফলের উৎপত্তি, সে সমূহের একত্র সংযোগ চাই । এ কথাটি যেমন বড়ই 
সোজা, তেমনি বার বার মানুষ ভূলিয়! যায়। এদেশে আমরা একথাটি আজকাল কতই 
ন। তুলিয়াছি! ফলও তদ্রপ পাইতেছি। সমগ্র দেশ আজ শক্তিপূজার আড়ম্বরে ব্যস্ত 
থাকিয়াও নিবীর্ধ, ধর্মহীন, বিদ্যাহীন, ধনহীন, অন্নহীন, শ্রীহীন। দৌোষ-_পুজাবিধির 
ব্যতিক্রম। রসায়ন-বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তিলাভ কবিবে বলিয়া যদি কেহ ব্রিসন্ধ্যা আান, 
হবিস্ান্ন-ভোজন এবং নির্জনে বীজমন্ত্র জপ করিতে থাকে, তাহার ফল-প্রত্যাশা 
কোথায়? তাহার ইষ্টশক্তি-উপাসন৷ অঙ্গহীন। মহামারীর প্রতিবিধান-উদ্দেশ্রে যদি 
কেহ বাহশৌচের বিধানসকল সম্পূর্ণ অবহেল! করিয়া, খাগ্য-পানীয়ের, বিচার না রাখিয়া 
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কেবগমাত্র কয়েক ঘণ্ট। উচ্চরোলে হরি-সন্ধীতন করে, তবে তাহার চেষ্টা বাতুলতা৷ ভিন্ন 
আর কি বলা যাইবে? তাহার ইঠ্পুজার উপকরণসমূহের অত্যন্তাভাব। দুভিক্ষের 
করাল বদন হইতে দেশোদ্ধার করিবে বলিয়া যদ্দি কেহ কেবলমাত্র রক্ষাকালীয় পূজা 
দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, নূতন উপায়ে অর্থাগম, অন্নবৃদ্ধি এবং অন্ান্ত উপোযোগী উপায়- 
সকলের প্রতি লক্ষ্য ও চিন্ত1 না রাখে, তাহার আরাধনাও অন্গহীন বই আর কি বলা 
যাইবে? স্বদেশের কল্যাণ-সাধনের জন্য যিনি অহরহ: বক্তৃত! দানেই ব্যস্ত, কিন্তু 
একবিন্দু স্বার্থত্যাগে সর্বদাই পশ্চাৎপদ, তাহার উপাঁসনাই বা কি ফল প্রদান করিবে? 
কথায় বলে, “যে বিবাহের যে মন্ত্র তাহার উচ্চারণ চাই। এইবপ শ্রদ্ধাহীন, বিধিহীন, 
মন্ত্রহীন, অদক্ষিণ পুজা করিয়! বলিব, পুজার ফল তো পাইলাম না।” হায় মানব, 
তোমার সহজ বুদ্ধির কি একান্ত অভাবই হইয়াছে! শাস্ত্র তো তোমায় বার বার 
বলিতেছেন, কোন কার্ধ হৃসিদ্ধ হইতে পীচটি কারণের প্রয়োজন 


“অধিষ্ঠানং তথা কর্ত। করণঞ্চ পৃথ্বিধমূ। 
বিবিধাশ্চ পৃথক্‌ চেষ্ট। দৈবঞ্ধৈবাত্র পঞ্চমম্‌ ॥”-_-গীতা 


যথা--উপযুক্ত দেশ, উদ্যমশীল কর্তা, সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়গ্রাম, বার বারু উদ্যম এবং দৈব। 
সহজ জ্ঞানেও তে বাঁর বার উপলব্ধি করিক্তেছে ষে, এক হস্তে দৈব এবং অপর হস্তে 
পুকষকাঁরকে দৃঢৰপে ধারণ করিলে তবেই গন্থব্য পথে অগ্রসর হওয়া যায়। নতুবা 
পুকষকীরসহায়ে চেষ্টা ও নির্ভরশীলত, এছুভয় তোমায় ভগবান কেন দিয়।ছেন ? 
একবার সোঁজাস্থজি ভাবিয়! দেখ দেখ, ভারতের পূর্ব পূর্ব খধিগণ যে মনোবিজ্ঞান, 
শৃরীর-বিজ্ঞান, জ্যোতি নিষ্ঠা, রাজনীতি প্রভৃতিতে পারদশিতালাভ করিয়াছেন, তাহা 
কি কেবল মন্ত্রপ-প্রভাবে বা চেষ্টারহিত হইয়া! কেবলমাত্র টবের উপর নির্ভর করিয়!? 
ভারতের তান্ত্রিক অবধূতেরা যে সকল ধাতুঘটিত উষধ এবং বিবিধ বিষ-প্রয়োগে বিবিধ 
বোঁগশাস্তি উপায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাতে কতই না নির্গীক উদ্যম এবং 
পরীক্ষার পর্রচয় পাওয়া যায়! কত সাধকের অন্থরাগ-তক্তিপৃত জয়ের শক্তিপূজার 
ফলেই না এ সকলের এক একটি আবিষ্কৃত হইয়াছে ! এখন বিষয়বিশেষের প্রতি ন্মন্ুরীগ 
ভন্কিতে কেহ হৃদয়ের শো্ণত-বিন্দু শু করিতেছে দেখলে তুমি চক্ষু নিমীলন কল্প, 
ব্লিদানের বা স্বার্থত্যাগের নাঁম শুনিলে একেবারে হতজ্জান হও । কিন্তু এ শুন, 
ভারতের খষি কার্ষে দেখাইয়। চিংকাঁল ঘোষণা করিতেছেন--শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত 
ধীরভাবে যথাযথ উপায় অবলম্বন কর, সকল কষ্ট সহ করিয়া বিন্দু বিন্দু হৃদয়ের 
শোঁণিতপাত পযন্ত স্বীকার করিয়া শক্তির উদ্বোধন এবং তর্পণ কর, আপনার প্রিয় 
যাহা কিছু এবং অতি প্রিয় দেহ মন পর্যন্ত ইঞ্ট-লীতোদেশ্যে দেবীর সম্মুখে বলিদান 
দ'ও, দেখিবে নবজীবনের সহিত যে উদ্দেশ্টে তুমি পুজা! করিতেছ, তাহা সিদ্ধ হইবে 
এবং তোমানর একাজী ভক্তিপৃত সাধনায় তোমার কৃল, জাতি ও দেশের মহাকল্যাণ 
সাধিত হইবে ; আপনি ধন্ত হইয়! তুমি অপর সাধারণকেও ধন্য করিবে। 

বলিদান বা! সম্পূর্ণ স্বার্থ ত্যাগ ভিন্ন শক্তিপুজা অসম্পূর্ণ, ফলও তদ্রপ। ছাগ-মহিষ 
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বলি তো অন্থকল্পমাত্র। হৃদয়ের শৌণিতদান, যে উদ্দেশ্টে পূজা সে উদ্দেশ্তে আপনার 
সমগ্র শরীর মন সম্পূর্ণ উৎসর্গ না করিলে কোন প্রকার শক্তি-পূজাতেই ফলসিছি 
অসম্ভব । বেদ বলেন, “ত্যাগেনৈকে অ্বতত্বমানশ্ু:__ত্যাগই আত্মজ্ঞানলাভ করিয়া 
অমর হইবার একমাত্র উপায় । কেবল আত্মজ্জান কেন, স্বার্থ্নখ ত্যাগ না করিলে 
জগতে কোন মহৎ বিষয়ই লাভ হয় না এবং এ ত্যাগই শক্তিপৃজাপদ্ধতির বলি এবং 
হোমের একমার লক্ষ্য । সর্বতত্যাগে অমরত্ব-লাভ, বিদ্যার জন্ত ত্যাগে বিগ্ভালাভ, ধন 
জন্য ত্যাগে ধনলাভ, প্রভৃত্বের জন্য ত্যাগে প্রতৃত্বলাভ, এইরূপ অপরাপর বিষয়েও ত্যাগ 
বা বলি-মাহাত্ম্য নিত্য-প্রত্যক্ষ। এ সকল বিষয় উপাঁজন করিবার উপায়--ত্যাগ 
এবং রক্ষা! করিবার উপায়ও-_ত্যাগ, ইহা নিত্যপ্রত্যক্ষ। 

যে কোন উদ্দেশ্তেই হউক, শক্তিপূজায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে বৃথা শত্তিক্ষ; 
নিবারণ করিতে হইবে, সর্বশক্তির আকর অস্তরস্থ আত্মার সহিত সংযুক্ত হইয়া তাহ 
হইতে শক্তি-অবতরণের পথ পরিষ্কার রাখিতে হইবে এবং পরে সম্যক শ্রদ্ধার সহিত 
আবাহন, পূজা এবং আত্মবলিদান করিয়া মহাঁশক্তির প্রসন্নতা লাভ করিতে হুইবে। 
তবেই দেবী বরদ! হুইযা সাধকের প্রাণমনে অভিনব অপূর্ব বলের সঞ্চার করিয় 
ঈশ্সিত অর্থে সম্পূর্ণরূপে নিয়োগ করিবেন এবং উহাতেই ফলসিদ্ধি করতলগত হইবে। 
করিবার যাহা কিছু তিনিই করিবেন, সাধকের মনপ্রাণ কেবল নিমিত্বমাত্র হইবে। 

অতএব বিদ্লোৎনারণ, ভূতবলি, ভূতশুদ্ধি, স্যাস* প্রাণায়াম প্রভৃতি পুজার পূর্বে 
করণীয় বিষয়গুলির উদ্দেশ্তই সাধকের বৃথা শক্তিক্ষয়-নিবারণ। যে উপায়েই হউক 
বুখা শক্তিক্ষয় নিবাঁরিত হইলেই তুমি উদ্দিষ্ট বিষয়লাভের প্রথম সোপানে আরোহ' 
করিলে, অন্তনিহিত পরমাত্মার ধ্যানে উদ্দিষ্ট বিষয়লাভের জন্য যে বিশেষ শক্তির 
প্রয়োজন, তাহা তোমাতে উদ্বোধিত হইল ; পূজ। ও স্বার্থত্যাগে সেই সঞ্চিত, ঘনীভূত 
ও মৃতিপরিগ্রহ করিয়া! প্রকাশিত হুইল? এবং পরিশেষে সেই নবশক্তির নিয়োগ 
অভীষ্ট ফল করতলগত হইল । সর্বদেশে সর্বকালে সবফলসিদ্ধির সন্বন্ধেই এই নিয়ঃ 
প্রবততিত। শক্তিক্ষয়নিবারণ আত্মনিহিত মহাশক্তির ধ্যান এবং আত্মবলিদান । শঙ্খ 
ঘণ্টা, ধৃপ, দীপাদির আড়ম্বর থাকুক আর নাই থাকুক, সবপ্রকার শক্তি সাধকে? 
অন্তরেই নিহিত রহিয়াছে--এ কথা জানুক আর নাই জানুক এবং শক্তিবিশেষে; 
আপনাতে প্রকাশিত করিবার পূর্বোক্ত ক্রমোপায় জ্ঞাত বা অজ্ঞাত থাকুক, তথাগি 
অভীষ্ট বিষয়ের প্রতি তীব্র অন্রাগ ও ধ্যানই ঘে একমাত্র সর্বকালে সবসাধকবে 
পূর্বোক্ত ক্রমের ভিতর দরিয়া ফলসিছি প্রদান করিয়াছে, একথা একটু চিন্তা করিলেঃ 
বুঝিতেই পারা যায়। 

পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের অনেকেই শক্তিকে জড় বলিয়া থাকেন । জড়স্পরমাণুপু৫ 
জড়শক্তির খেল! ভিন্ন আর কিছুই তাহাদের চক্ষুগোচর হয় না। বিচিত্র বহিজগিৎ এবং 
এবং তদপেক্ষা সমধিক বিস্ময়কর মানবের অন্তজগৎও পূর্বোন্ত জড় পিতা-মাতা? 
জড়লীলাপ্রস্ত জড়সস্তান, এ কথাই তীহারা বলিয়া থাকেন। মন বল, বুদ্ধি বল 
আত্ম! বল, সকলই প্ররূপে উৎপন্ন । আর একশ্রেণী বলেন, জড় এবং চৈতন্তভেদে শত্তি 
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£ুই প্রকার । এই দ্বিবিধ শক্তি-খেলাতেই উভয় জগত প্রহথত্ত। স্থপ্্! চৈতন্তশক্তি 
গুল জড় ভাগনীকে সবাই আতুবশে রা।খয়া নিয়ন কবিতেছেন। 

পাশ্চাণডে]র বিুল দুই-চারি ব্]াভ ক শতিসম্থন্কধ:য় ভা]নই ভারতের খযদের জ্ঞানের 
লমীপবর্তী হইয়াছে। তাহাও অঙ্গুমান-সহায়ে ; খাঁধদের ন্তায় অঠভূ,তর ফলে নহে। 
নতুবা ইএনোপ ও আমেরিকা অন্ন দিন মাত্র চবাক-মত হইতে কিঞ্চৎ অগ্রসর 
€ইয়াদছ ॥। যুদ্ছ-বেগহে, ধন গম কেশলে, বহু ব্ভিব এবত্র সংস্থানে ও একোদেশ্যে 
নিয়নে ভৌ।তক শান্তর উপর আধপত্-বিস্তারে, বৈশ্য এব এতকাল দ্বণ্য বলয়! 
পরিগ।গত শূদ্রের অন্তনিহিত শক্তির অপুর্ব বিকাশে, ।শক্ষার স্থল হইলেও মানসিক ও 
মাধ্যাত্িক রাজ্যের উচ্চাঙ্গের শ[ক্তিবিকাশে উক্ত উভদ্ন দেশের আধপত্া এখনও 
প্রায় নাই বললেও অতু)ক্তি হয় না। সেখানে ভারতের খ ধর “য নিশা সবভূতানাং 
তস্যাং জাগতি সংয-”- বিষগাসক্ত বাক্তর যেখানে অন্ধকার, স যমীর সেখান্ই 
গালোক-বে:ধ--ঠই পুর)তন কথ। এখনও সত্য । ভাকতের ঝ।ফাদই সেখানে এখনও 
পুবাধিপত) তন্বপ্ন। ত।ই ভাতের বেদ-বেধান্তের গণ্ভ।র ধ্বনিতে এখনও পাশ্চাত্য 
গং মো হত, স্তব্ধ । 

শক্তি জড়ন্বরূ(পা, এ কথা নূন নহে। বহু সহন্ত্র বংসর পূর্বে ভারতের কপিলাদি 
॥ ধগণ একথা প্রচ'র কারয়াছেনণ। |কন্ত তাহাদের জড়বাদে এবং আধুানক পাশ্চান্তয 
শর নকগণের জড়বাদে তনেক প্রভেৰাব্ছমান। যে শাক্ত কীযাখাধ।বচাওক্ষম 
ঘানববু।দ্ধ €&সব কাবিয়াছেন, (তিন যে তদপেক্ষা ধম) এ কথা ধাহদেরু হ্প্রিকও 
মগোচর ॥। কাঁধ কি কাবণাপেক্ষী। কখনও গুরু হইতে পারে? যাহা কারণ বঙশন, 
তাহাই কাধে বতমান থাকে ও প্রকাশ পায়--এ কথা খফগণ কেন, সববা'দ»ম্ত। 

ভারতের ধ ধ শত্তির স্বাধীন কাযকারিতার অভাব স্বীকার ক'খলেও ঠেতন্তময় 
পুকষের সহিত [নতাসংযোগে তীহাকে নিত ১তন্ত*যী দেখিফাছেন। তাহারা বলেন, 
কণান। সহায়ে পৃথক করা 1ভন্ন শত্তি ও শত্তিমানকে বান্তথ পৃথকৃ-কর। কি কখন সম্ভবে? 
অপ্্র ও অংগ্রর দা হকাশত্তিকে কেহ কখনও পৃথক করিঞাছে বা দোখয়াছে কি? বহর 
ভিতর একের অগ্রসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া ভারতের খাঁষ দ্ৈতাদ্বৈতবজিত পক্ঃধামে 
উপনীত হইয়াছিলেন। বাহ ও আন্তরজগৎ একই শত প্রন্থত ব লয়ী অঈভব কারয়া 
পরিশেষে ০ই শত্তিকেও শভ্তমীনের সহিত নিত্)যুক্ত দেখিয়া ।ছলেন । ফেইজন্ই 
ঠাহারা বলিয়া ছিলেন-_ 


*নিততোব সা জগন্মংতিস্তয়া সর্বমিদং ততম্ণ_চওী 
মম যোনিরপ, ম্বস্তঃ সমুদ্রে দেবীস্থক্ত 


অর্থাৎ, দেবী নিত্যন্থরূপা, জগতই তাহার মৃত, তিনি অখিল দ্ধাণড বাপিয়া 

হিয়াছেন । হাহা হইতে জীব, জগৎ ওুভূ।ত সন্ত নিগত হইতেছে, লবালর উৎপভির 

কারখম্বরূপিণী আমিই তাহা পর১আক্ষ নিত্য বিছুমান। সেইজনই দেহগপশাওর 
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প্ীতাতস্ব--৮ 


স্যাব করিতে প্রধৃত হষ্গ্ন। বলিয়াছিলেন--- 


প্য। দেবী সর্বভৃতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে । 
নমত্তশ্যৈ নমন্তশ্বৈ নমত্ন্তৈ নমে। নমঃ ॥* 


অর্থাৎ, যিনি সর্বভূতে চেতন! হুইয় বহিয়াছেন, ত!ছার পদে বার বাঁর গ্রণাষ। 


চৈতন্যের সহিত শক্তির নিত্য মিলন সবর প্রতাক্ষ করিয়াই বিশেষ বিশেষ শততি- 
শালী পদার্থে এবং সমগ্র জগতে ভারতের খ' ষগণ শব-শিবার আরাধন| করিয়াছিলেন। 
অভ্রতৈদী পর্বতমালা, সাগরবাহিনী নদনরী, উষার বন্তিম ছটা, সন্ধ্যার তিথ্রাৰ 
গু$ন--নকলই তাহাদের নিকট সেই অনন্ত ক্ষাগুপ্রসবিনী দেবীর প্রতীকম্বরপ হইয়া 
তাহার সৌম্যাংসৌম্যতর। যৃত্তি প্রকাশ করিত। অমানিশার স্থচীভেগ্য অন্ধকার 
মৃত্যুর নিষ্ঠুর ছবি, শ্বশানের কঠোর উদাসীনতা, কালের সংহার-ছায়া_সকলই 
আবার সেই করালবদনার ভিতর কোমল-কঠোর ভাবের এককালীন একত্র সমাবে" 
নয়নগোচর করাইয়া তাহাদিগকে মোহিত করিত । ধেবাস্থরের নিত্যসংগ্রামস্থৃঃ 
মনুষ্যমনে আবার দেবীর বিশেষ প্রকাশ উপলব্ধি করিয়। তাহারা বিশেষ আবাধন 
বিধান করিয়াছিলেন। পথপ্রদর্শক গুক্কর ভিতন্র, জগন্বমোহিনী স্ত্রীমৃতির ভিতর 
বিষ্ঠা, ক্ষনা, শান্ত, মোহ নিদ্রা, ভ্রান্তি প্রন্ধ উ সাত্বিক্ক এবং ত'ম'সক গুণের ভিতর 
সংসারে বিশেষ-গুণশালী প্রত্যেক বস্ত ও বাক্তিত্র ভিতা সেই অস্বিতীপ্প। বরাভম্নকর 
মুগমালিনী দেবীর আবিরাব'দর্ণনে এব্রং শ্রষ্কার সহিত আবাধনে তাহারা আপনার 
ক্কতার্থ হইয়া মানবকে সেই পথে চলিয়া ধন্য হইতে শিক্ষা দ্িয়াছিলেন। 

কোন্‌ কোন্‌ স্থানে শক্তির কি কি বিশেষ প্রকাশ এবং কাহারই বা কিভাবে পুত 
বিধান, দে সমস্ত অনেক কবা, অত:পর আমরা তাহারই আপোচনায় প্রবুত্ত হইব 
এখন উপদংহারে কেবল ইছাই বলি যে_ভারতের কুলদেবী “ছু-হ্বপ্রনাশিনী” শিবানী 
উপাসনায় পুর্ভাবে আত্মব লদানের জনন্ত মহিমা যদি দেধিতে, অন্থভব করিতে হচ্ছ 
থাকে তবে এস, হে পাঠক; একবার নিমী।লতনেত্রে ধ্যানসহায়ে সেই দ'ক্ষণেশ্বরে 
পঞ্চবটা তলে সেই কুটীর নিবাপা শক্রপেবায় আগ্রহার। দেবমানৰ প্রেমিকের পদপ্রা 
_ধাহার নিকটে জলন্ত দীক্ষালাভেই শ্রী ববেক্কানন্দ , আজ হ্বনূর ইওরোপে ও মাকে 
টিরপদদ 'লত হিন্দুর ধর্মধব বা সগৌরবে উত্ডভীন' করিয়াছেন -তীর্থাম্পন তাহারই পদ 
প্রান্তে এস ক্ষণেকের জন্ত দণ্ডায়মান হই 
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দ্বিতীয় প্রস্তাব 
অবভারতস্্ ও গুকপ্রতীক 


উপরে-অনম্তকো টিত্রদ্ষাগুগতিসমাচ্ছন্ন শ্যামল আকাশ; নীচে-শশ্য-শ্যামলা 
মৃন্ধর্াবক্ষে শ্তামল অচলমালার কষ্ণচনীরদাবৃত শৃঙ্জাবলী ও তংপদপ্রান্তে চির5ঞ্চগ্গ 
চল কল'ধত্ বীচবক্ষোভনন্প প্রলযতাগুব! হে শ্যামা, বিরাট স্থুল শরীরে তোমার 
এ স্থুলভাবের খেলা ! 

বাহিরে_ক্ষুদ্রাতন, ক্ষণভঙ্গুর, রোগাদির নিত্য আশ্রঘ, নিশ্চিত কিন 
নিশ্চিত তংকাল, নলণ্য মন্থম্যণরীর ;) ভিতরে-_দেশকালব্যবধান-উল্লজ্বন-প্রয়াদী, 
ববিধরহন্ত-তভদন-তংপর, হঠকারিতার জগংকঠারও ম্বভাব-নিরপণে অগ্রসর, কার্ষ- 
মাত্রাঃঘেব্, ই্দ্রযাতীত মহ্যামন। হে দেবি, হ্থম্ম শরীরে সুক্মভাবে তোমার এ 
অ.ধকতন্র বিশচত্র লীল।! 

সন্তু _জপরসাদিত্ আনন্তহাবভাবঘূক্ষ আশনখোহ নঞ্ী এবং নানা-চিস্তাকার্য- 
পমাকুল, মাম্মবন্বত, রহিতাবদন্্-হিতাহিতাস্ট, উমাদ মন ও ইন্দিপ্গ্রামের তদালিঙ্গনে 
উন্মাৰগেইট ; পণ্চাতে -ইচ্ছামাত্র-সহান। কেন্দ্রীভূতশ্ঞ্ত, অচল, অটল, সাক্ষিব 
সমাপীন অশযোক্ষ আহ্ম।। হে মারের কারণকপ,ণ, তোমার এ সর্বোৎকষ্ট অপৃৰ 
লীলাবিলাস ! 

আবার, মন-ুদ্ধত অতীত “স্তি ঈতসলিলরাশি প্রখামাথ্যাবিহীন' 'বিগততেদাতে 
শমিতনব্শামনৰ' তোমার যে অবস্থা, যাহার মহিমা ভারতের খষকুল একপ্রাণে. 
একবাক্যে বর্মনাপ্ধ এবং মানব-সাধারণের বুদ্ধগ্রান্থ করিনা চিরশান্তদানের চেঠায় 
নিরন্তর বাস্ত। হে মন্বে, শক্ত্প ৭, উহাই কি তোমার নিত্য যৃতি? সাধারণ 
মানব ক বসতে পারে? ম্তবীভৃত বাধনাঙ্গার, মনবুদ্ধ পাড়ে অবসস্থৃত, তোমার 
বরপুব, জার্‌৪, মহাপুচ্ষ ঈপ্বব্াবতারেনাই সেই কব! বাঁপিতে পাবেন । 

এতচার ধরব ভারত তোবার জাদ্‌৮-তৃতিত পুঙ্কা করিল-_কবে এ পুঙ্গা 
প্রথঘারপ্ত। তোমার তী অতীন্দ্রি যৃণ্ত দর্নসাতে মানব খবিহ, দেবহ প্রান্ত হইয়া 
সমগ্র মানবকুন ধন্য করে, এ কথা দেশের জনসাধারণ কবে হদরঙ্থম করিল? কে 
শিখাইল? 

সহক্বারশ্য় তোমার কুশাদ্দ ভারভেই প্রধম সশৌরবে বিকশিত হইল--তৃবিত 
স্বর্ন ও তংলচাণে আনন আনি | জুটল এবং মোহিত হইরা নিজ তি মন প্রাণ 
উৎসর্ম করিন_্িওক্নৃতিতে তোমার পৃঙ্না জনদাধারণে এই তাবেই প্রথম করিতে 


শিখিল! 
যানবে শিপু মানবে মহবাতের সহিত তোমার অভূতপূর্ব মিন দেটটিজ/ 
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দয়ের সরল কোমল পবিন্র ভাবসমূহ তৎ্পদে ঢা।লয়৷ দেওয়া, তোমার সহিত তাহাকে 
চিরামলিত দেখিয়া, তযার সাত তাহার একত্ব অঞভব ক।রয়া, তাহাকে তৃদ্ধা। 
বিষু। 2হেশ্বর, পরতঙ্ষাদ নামে আভ হত করা--একট। ঢং ক.রয়া, দ্পঞ্জণে পরামর্শ 
কয] করা নহে- হজের পুণতায়। প্রাণের উল্লাসে, “ন মুখ এক" কারুয। সত্য সত্যই 
মবকল বরা !- এই রপ্ই।ক ওরবাদ ধরে ধরে ভাহতের আস্থ-জ্জায় গুথিষ্ট হইল? 

মন-বুদ্ধির পারগত শানবে মন-বু।দ্ব-বল্পলীতীত শির প্রকাশ। ভাবনাতাত- 
ভাবে তুমি তথায় প্রকা।শতা। কা*কাধণের খবুক্সোতে বিষয়-সমুদ্রাভিমুখে দ্রুত 
ভাসমান জগতে এরূপ মানবই কেবল [নত হমাচল-ানবদ্ধনৃষ্টি, বিপরা তগমনসামর্থ্য- 
বান! কেনই ব। মানবসাধারণ তঁ'হারু পৃঞ্জানা ক'বরবে? 

নিজ নিজ ক্ষুদ্র শ্বাথচন্তা-গ্ অত্ন্ষন্তন্পপ্যন্ত গ্রাগস্যূছের মধ্যে তিনিই কেবল 
লব্ধকাম হইয়। পু।হতাঙ্ধ্যান,গ্ন। তাহাণ্ড আবার কোনরূপ প্রত্যাশাগ নছে। জগং 
তো কতবার [নজ কল)াণ না বুঝয়।ত।ই দের উপর কত অনাচার অতা।চার বিসদৃশ 
ব)বহার ক।ওয়ছে_ হাতহাস সাক্ষা ।দতেছে। তাহারাও অল নব্দণে অক্ষরখনে 
আাব,ণী উচ্চারণ ক।কতে ক।বতে [বন্দু ।বু রু ধরপাত সহ ক।রগাছেন _ম'রমাছেন 
-আঁস্থতে অমৌথ বজ্র লন হহয়া জগতির জনসাধ|রণেরই রর্খণ ও কল্যাণ সা'ধত 
ছইয়াছে। হে অহেঠ্কদানধে গুরো | তুম মারযাও অনর, সচল, জাবন্ত, 
ঘনীভূত শ।শ-এ তন, জগৎ কেই কা তের পদে হেচ্ছায় লুষ্ঠিত ন। হইবে ! 
কেনহ বা তোমায় 'শুঞতন্ধ। শুরবফু। গুরুদেব ঈহেশ্বরচ ইত্যাদ বাক্যে স্তব না 
কারবে! 

ভাত বুবেচাছে, ওরু +5ম্য হেন + মুফমুতিতে বিছ্কারূপিণী তুমি । মহাশক্তি 
কেন্ত্রীভূত হই ৬কার ৩ যত «শেষ জ।শ্রুগ ক হুয়া শাপবের শা, [হতার্ষে 
মহস্তক্াবনাশীথে করুণা% ৫কী,শত।। আর মাদযা মৃিতে তোখার এরপে কেন্্রীভৃত 
ছওয়। 7 উহাও তোর নাণ। পাঁল।ব্পি।সের ১ধ)গত এক অপুব লীল -ভঙ্গ । 

কোথায়, (ক *্ঈমে এ ১হাশাও কেশুসমূহ সম্ভ্ভূত হয়ঃ উহাদের আ.বর্ভাবনময়ে 
দ্বেশের পৃবাপর অবস্থাই ব'|করপ হহগ। খাকে? 

ভগবান শুধ বশেশ__ 


“যদ যদ! হি ধর্মশ্য গ্লা'নভবতি ভারত। 
অভ্ু,খাপম্ধ-ন্ ৩৭।তানং হজ দ)ইম্‌॥? 
-গিতা 
নিদদাথে পুজীতূত্ত আতপতাপ বাসুন্থরের তত ৩০ম্পাধন কহিম়া এব" সহসা প্রসার 
আনয়ন ক।য়ে। ঘেখন &ঠ।ৎ এপ ৭৩)% হভল ক য় থকে? জজ্ঞান-প্রস্থত পুঞ্জাতৃত 


অনাচার, জরর্ম, মানবের অন্ততগতে এপ্ণ আমূল পাদবওন আনম মহীশাও র কে 
ভুত একাংগের িখসয় কাস, চদএ। তন এ।খেস দনে ভাবের আত পাদতিত 
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হইয়া তাগুবতরঙ্গে বিপরীত গতিতে ধাবিত হইয়। থাকে । মানবমনের সৃন্তীর্ণ বাধ 
সমূহ চুরঁবিচু হইক়্া যায় ; কোবাও বা ভাবন্বোতে চিরনিমজ্জিত হইয়া! জল ধতলগত্ত 
আটলণ্টা দ্বীপের ন্যায় অন্ধতমসাবৃত হয়। সেইঞন্তই কি মন্থযামনের কুসংস্কার ও 
সঙ্কীর্ন ভাবরাশির উপর নির করিয়া ধ'হারা ইহস সারে গুরু সার্জন্না দোকানপাট 
খুলি নিিন্ত হইয়৷ বসেন, যথার্থ গুরুরূপী কেন্দ্রীভূত শ'ক্তিবিকাশের সময় যুগে যুগে 
তদের মহ্ত্ত্ন আসিয়া উপস্থত হয়? জগতের “দশকর্মান্বত' ব্রাহ্মণ, পুরো হিত, 
শিষ্যবাবলায়ী গুরুকুল ! সাবধান-_-আবার বর্তমান যুগে কেন্দ্রীভৃত গুরুশকতি প্রকাশিত 
ছয়] মানবমনের সন্কীর্ণতার বাধ ভাঙ্গিয়া দিতেছে। নৃতন তরঙ্গে দেশ কোথায় 
কতদুরে ভ:গিয়! যাইবে, কে বলতে পারে? 'ধর্মভানী ছুনিয়াদার, তোমাদের ছুর্খশা 
কতদুর গড়াইবে, তাহাই বা কে বাঁলবে? 

মনের ভাবই কার্ধপরিণামে সবল আকার ধারণ করে। উহা! ব্যত্তিতে যেমন, 
জাঁতিতেও ঠিক তেমনি । আবার ব্যত্তির সমগ্টি সমাঙ্সকলের আবাসস্থল দেশ, 
পৃথিবী ও বিশ্ব্রদ্মাণ্ডেও ঠিক তদ্রপ। 

যথার্থ গুরুশক্তির উদয়ে নৃতন ভাব-গ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মনুস্তবমাজে কতই ন! 
পরিবর্তন সমূপস্থিত হয়। তখন পরিবর্তনমুখে অধিষ্ঠিতা থাকিয়। ভয়ঙ্করী ভীম] সর্বত্র 
পর্যটন করেন এবং বহুকাগ পন্ত মাদরে পো.ষত মানবমনের সর্বপ্রকীর সন্কীর্ণতার 
গড মথিত ও বিধ্বস্ত করিয়া দেন। তখন বিপরীত ভাবশ্রে'তে পড়িয়া কতবা লইয়। 
ল্রাতায় ভ্রাতায় একমত হয় নাঁ_শ্বাশী স্ত্রী বিপরীত-মতাবলম্বা-_- পিতা-পুত্র পরস্পরের 
বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয় ।৯ 

অক্পানের সহিত জ্ঞানের সংগ্রাম । যুগে যুগে আবহমানকাল ধরিয়। ব্যক্তির 
ভিতর, জাতির ভিতর, সমাক্ষের ভিতর, দেশের ভিতর, বিশ্বত্রন্ধাণ্ডের ভিতর, কত” 
ভাঁবে কতন্বপে কতই ন! হইল ও হইতেছে ! ইহাই কি শাস্ত্-কধিত দেবান্থরের ঘন্ব? 
কোনও কালে কি ইহার বিরাম হইবে? কোনও কালে কি জগৎ সতা, স্তায় এবং 
ভ্ঞানকে সম্মুখ রাখিয়া প্রত্যেক চিন্তা, বাক্য ও কার্য করিবে? ধাহার জগৎ তিনিই 
বলিতে পারেন । কিন্ধ হে ভীরু, এ সংগ্রামে পশ্চাৎ্পদ হইও না। হইয়াই বা! কারুৰে 
কি? ভিতরে বাহিরে যেখানে চাহ, দেখ এ সংগ্রাম। আম্মহিত চাও, উহ। করিতে 
হইবে; পরহিত চাও, উহাই? নিশ্ন্ত হইয়া শিশ্রাম লাভ করিতে চাও, উহ! না 
করিলে যথার্থ বিশ্রামলীভ হইবে ন। তবে ওঠ, জাগ, কোমর বাধ, শতি'রাপনী 
তোমার সহায় হইবেন। 

অন্ত দেশে মা শতহন্তে ধনধান্ত ঢালিয়া দিতেছেন দেখিয়৷ ঈর্ষায় তোমার অন্তস্তল 
জলিয়। উঠে ! তাহাদের হষটপুষ্ট সম্তানসকলের প্রফুল্প মুখ-কমলের সহিত হ্ুংক্ষামক্। 
আচ্ছাদনবিরহিত, রোগে জর্জরিত তোমার সন্তানসকলের তুলনা করিয়া তুঙি 
জগদস্বাকেই শত দৌবে দোধী কর। অন্তের পদাঘাত-পীড়ত হইয়া তুমি অদৃষ্টকে 
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শতবার ধিষ্কার দিতে থাক । কিন্ত দোষ কাহার ? দেখিতেছ না, তাহারা অজানসঙতে 
সামর্থ্য প্রকাশ করিগ়াই বড় হইয়াছে, আর তুখি সহন্্র বংসরের অজ্ানকে হদরে “অতি 
যত্বে পোষণ করিয়া নীরব, নিশ্চিন্ত আছ। উহার! বিচ্যারূপিনী শক্তি পৃ্জায় অবম্য 
উৎসাহে অশেষ কষ্ট সহিয়াছে, অজন্ন হাদয়ের রুধির ব্যয় করিয়াছে, শের কল্যাণের 
জন্ত আত্মবলি দিয়া দেবীকে প্রসন্ন করিয়াছে, আর তৃমি অবিদ্যাসেবার় যথাপসর্ধস্ব পণ 
করিয়া ক্ষুদ্র স্বার্থহৃখ লইয়া! বসিয়! আছ। জগন্মাতা তোমায় দিবেন ফেন'? শাহ থে 
তোমায় বার বার বলিতেছেন, তিনি বলিপ্রিয়া, রুধিরপ্রিয়া। দেবী এ ভাব থে 
তাহার ধ্যানমন্্রেই রহিয়াছে । এ শুন, ভারতের তত্ত্কার় তোমায় কিভাবে কিছ 
ধ্যান করিতে বলিতেছেন-_ 
"শৰারূঢ়াং মহাভীমাং ঘোরদ-স্াং বর প্রদদামূ। 
হাশ্বযুত্তাং ত্রিনেত্রাঞ্চ কপালকর্তৃকাকরাম্‌ ॥ 
ন্কেশীং লোৌললিহবাং পিবস্তীং রুধিরং মুুঃ । 
চতুর্বাহুযুতাং দেবীং বরাভমকরাং ম্মরেৎ ॥ 
প্রতি কার্ধে মহাশ্রদ্ধাসম্পন্ন হুইয়া স্থার্থস্থখত্যাগে আত্মবলিদানে তীহ:র তর্পণ' 
কর, তীহাকে প্রসন্ন কর, দেখিবে শক্তিরূপিনী জগদস্ব! তোমারও প্র।ত পুনরায় ফিরিয়া 
চাহিবেন। তোমার নয়নে দীপ্তি, বাহুতে বল, হয়ে তেজ, অন্তরে আম্য উৎলাহরপে 
প্রকাশিত হইবেন। দেখিবে জগগ্াতার নিত্য সহচরী দল-_বুঞ্ষি লজ্জা, ধূতি, মেধা 
প্রভৃতি আবার তোমার উপর প্রসন্ন হইয়। প্রতি কাধে তোমার সহায়তা করিবেন । 
এক-একটি নৃতন ভাব গ্রহণ করতে আমাদের কতই ন৷ দাঙ্গা-হাঙ্গামা কারতে 
হইয়াছে ও হইতেছে। ব্যবহাব্রিক জগতে স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীভাৰ লইয়া 
ফ্রান্সের বিপ্লবের কথা এবং অধুনাতন জাপান-যুদ্ধের কথাই দৃষ্টান্ত্রপে ভাবিঘা দেখ 
না। ব্যবহারিক, রাজনৈ তক জগতে যদ্রপ, আধ্যাগ্সিক জগতেও এ বিষয়ে ঠিক 
তদ্রপ। সেইকজন্তই কি গুরুরূপী মহাঁশক্-প্রকাশে ধর্মাবপ্রবের কথা শান্ত্রপ্রন্ধ? কিন্ত 
প্রবল ঝটিকার পরেই প্রকক তি শান্তভাব ধারণ করে, কার্ষের পরই বিরামের স্বভাবতঃ 
উদয় হয় এবং এ প্রকার বিপ্লবের পরেই শান্তি ও জ্ঞান মন্ষ্যসমাজে দৃঢ়তর অধিকার 
স্থাপন করিয়। বসে। 
গুরুরূপী শক্তির উদয়ে ঘে আধ্যাত্বিক জগতে ভাববিপ্ব সংঘটিত হইবে ইহা 
নিশ্চয় । তবে এ ভাববিপ্রব যে ধীরপদসধারে দেশময়, সমাজময় কখনও অধিকার স্থাপন 
গ্ষর্িতে পারে না, তাহাও নহে। ঝঞ্চাতাড়িত বজ্জ-বিলোড়িত বিচ্ছিন্নবক্ষ জলধি- 
জলে শ্দীতি ও তরহ্ধের প্রসার--উহা। এক ভাব । আর চন্দোদয়ে ন্দি্ক.কিরণবিপ্লাৰিত 
জসুদ্রবক্ষেয উল্লাস ও স্ফী(ত--উহা! আর এক তাব। অমিতাভ বুদ্ধ, জানগুর শহর, 
ভীতজ্ঞ প্রভৃতির উদ্য়কালের কথ। তুলনায় স্মরণ কর--তাহা হইলেই এ কথা 
হৃয়ন্বম ছইবে। 
অবতার অগদগুরু-_সন্ুত্যন্ূপে ঈশ্বর | মন্ুম্তত্তে ঈশ্বরত্থের অপূর্ব মিলন- মাহে 
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গমানুবী দৈরী শক্তির বিকাশ-_শকতিপ্রস্থত সংলার-মহীরুহের ফুল্নবিকশিত পারিগ্জাতত, 
বর সংসারে সমগ্র শক ব্যবহার, চালন ও মধার্থভাৰে নিয়মন করেন, কিন্তু কখনও 
হাছ়ার রশীতৃত হইয়া আত্মবিস্বত, স্তব্ধ বা মৃঢ় হইয়। তাছার হস্তে ক্রীড়াপুত্তলিত্ব প্রাপ্ত 
চুয়েন ন)। হে আগঘ্‌গুরো, মানবমৃতি পারিগ্রহ করলেও তোমার জগৎকারণজ্ঞান এবং 
তৎসহছিত নিজের একতজানের কখনও লোপ হয় না। মায়ার ভিতর থাকিলে 
তোমার তৃতীয় চক্ষু সব্দ! অনাবৃত থাকিয়া মায়ার পারের বস্তু নিরীক্ষণ করিতে থাকে 
আর মনুষ্তনাধারণকে মোহিত করিয়। দাভাবে পরিণত করিয়া রাখিয়াছে যত প্রকার 
শবম্পশাদি, তাহারাও তাহাদের প্রভাব সহত্র চেষ্ঠাতেও তোষার উপর কখনও 
বিস্তার করিতে পারে না। কেনই ব। তোমায় নররূপে ঈশ্বর না বলব? 

অবতার- জগদ্গুরু নররূপে ঈশ্বর । ঈশ্বর সর্বাবস্থায় সর্বভাবে পূর্ণ-নিজেক 
কোন অভাব না৷ থাকায় তৎপরিপুরণের জন্ত কোন চেষ্টারও তাহার প্রয়োজন নাই, 
অথচ পগতের যাবতীয় চেষ্টার মূলই তিনি। ছে নিতামুক্ত আত্মারাম গুরো, তোমারও 
স্বরূপজ্ঞান সদ প্রকাশিত। অথচ নিজের কোন অভাব না থাকিলেও তুমি মন্ুস্ত- 
পগমাজের কণ্যাণার্থ দ্িবারাত্র চেষ্টা করিয়া থাক । তোমার আহার, বিহার, নিদ্রা, 
জাগরণ, চেষ্টা, বিরাম, সংসার, সন্যাস প্রভৃতি সকলই অপরের জন্ত। কেনই ব। 
তোমাকে মন্রন্তরূপে ভগবান না বলি? 

অবতার--জগদ্‌ গরু ১াধী তহতে এশী শক্তি। ঈশ্বরের শক্তি ও মহিমার যেমন 
ইতি" নাই, তোমারও তদ্রপ। তোম। ভিন্ন আর কে পূর্বসংক্চার দৃঢ় পাধাণসদৃশ 
মহুষ্বু,নকে ইচ্ছামাত্রে গলাইয়া, নিপ্দের ছাচে ঢালয়া, নৃতন মত)ধারণোপযোগী গঠন 
দিতে পারে? কেই বা শরীরম্পর্ণ মাত্রেই অহংগ্রস্থ শিখিল কাঁকয়। শীঙ্গষকে 
কামকাঞ্গাতীত ভাব ও সমা ধ-রাঞ্ে বিচবণ করাইতে পাবে? কেই বা 'যতে। 
বাচো [নিব্ন্তে অপ্রাপা মনসা] সহ”*রূপ পরমধামে উপনীত হইবার নৃতন নৃতন পথ 
আ.বফার করিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রত বশেষ্ট অধিকারীর নিকট তল্লাভ স্থগম করিয়া 
দিতে পারে? কেই বা সকল ভাবের সমান মর্ধাদা রক্ষা! করিয়া তাহাদের চরম লক্ষ্য 
যে একই, একথ! নিঞ্জ জীবনে প্রমাণিত করিতে পারে? কেই বা বিপরীত ভাৰ ও 
বিপরীত মতসমূহের মধ্যে পত্রে মণিগণা ইব” সম সত প্রত্যক্ষ করাইয়া মহুত্জ্ঞানের 
উদ্দারত। সম্পাদন করিগ্ন। দিতে পারে? কেই বা বহুজনহিতায় যুগে যুগে স্বেচ্ছায় 
মুম্তভাবাপন্ন হইন্ অসীম উৎমাহে আদর্শের পর আদর্শনমূহ নিঞ্জ জীবনে পরিণত 
কিয়! মনুস্তমনে তদহ্রূপ অনুষ্ঠানের সাহস ও বলের উদ্দীপন করিয় দিতে পারে? 

ছু নিতাতু্ববদ্ধমুক্ততাব, অপারমহিম। কেন্দ্রীভূতবিদ্থারূপ আত্মারাম গুরো, 
তোয়ার কুপায় ভারত সর্বকাল পুণাক্ষেত্র, ধর্মক্ষের, জ্ঞানবীর্ষের আকরভূম়ে । তোমাকে' 
নিতু ভারতের এ দুখে, দারিদ্রা, অজ্জান। সে তৃূলিগেও তুমি তাহাকে তৃলিঙ্া 
গ্কিও নাঁ। গুপ্তভাবে * উ দত হই ভারতের এবং তন্থারা সমগ্র জগতের কল্যাণের 
ক ইউককি আপন অন্তর শবামালীর ধনকট আপন অবতারতের কথায় বলতেন রাজা যেমন 
প্রজাদের অক্চহা দোনবার জন্য ছদ্মবেশে শহর দেখতে বেরোর, এবার সেই রকম জানাব 1” 
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জন্ত যে অমোব'জ্ঞান ও ভর্িবীক্জ রোপন করা গিদ্াছে, যাহার কিহ্মান্ত পাশ্চান্তো। 
পর়িজ। তান গয তব বপ্পব সম্প'দন করতেছে, হে দেব, হে দয়া নধে, উহা যাহাতে 
ভারতে ফলেহুলে ল্বাস্ছম্ন মহাবৃকন্পপে পাকণত হইনা প্রত্যে্ক নরনারীর প্রাণে বল, 
উৎসাহ, উত্ভ৭, অধ্যবনায়া.দ্রূপ ছানা বিতল্পণ ক রয়া আমাদের আধ্যাজ্িক ছুর্দশ! ও 
সংসারতাপের অবংদান করে, তাহাই কর-_-তাহাই কর। 

আর তুমি হে শ্রদ্ধাসম্পন্ন শ্রোতা, তুমিও ভগবান শ্রীত্রামককষ্জ ও বীরেশ্বের 1 
শ্রীবিবেকানন্দ-প্রচা রত মহাসতাসকল হতে হদয়ে ধারণ করিয়া সেই অপার-মহিম 
অপ্রতিহত প্রভাব গুক্রশক্তির কথ! ভারতের ঘরে ঘরে প্রচারে দৃঢ়বন্ধ-প রকনু হইয়! 
*উ উষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নবোধত"রূশ অভগুপাণী-উচারনে সকলের প্রাথে 
আশার সঞ্চার কর। নবঘুগ তোমাতে নবশ।ক্ত সঙ্চারিত হউক প্রকাশিত হউক। 


তৃতীয় প্রস্তাব 
শিঃ প্রভীক-ভালচার, ও ক, লিঙ্ধপু তা, মরনাত।, উপগ্ুক্ত ও শিক্ষক 


প্রীরামকপ্ছদের বলপ্তন, *গ'ছ পাখর নিষ্বে ভাবানের বিশেষ লীলার প্রকাশ নয়। 
কিন্ত মাহষের মনই তার বিশেষ লীলার স্থান” আবার বলতেন, “যদি মান্য ন' 
থাকত, ভক্ত নাথাকত তো ভনবানক্কে পুছত কে, জানত কে, তার অপার শক্তি, 
অহুমার কথা বেদবেদাস্ত লিখে প্রচার করত কে? তক্ত আছে, তাই ভগবান আছেন ।” 
আবার বলিণতন, “ভাগ? ত. ভক্ষ, ভাবান-- নে এক, একে তিন।* 

বিশেষ শর্কিমৎ পদার্থ নচয় বা শক্তি-প্রতীকদযৃহর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়। 
আমরা প্রধমেই মানবে শকুপৃঙ্জার অবতারণা করিয়াছ। ইহাতে কেহ যেন ন| 
অগ্রমান করেন যে মানবের ভিতরেই বুঝি মানব প্রথম বিশেষ শক্তর পরিচয় পাইয়া 
তছৃপাসনায় নিমৃক্র হগ্র--গুকপূাই বূঝি সে সর্বাগ্রে করিতে শিখিয়াছল। মানব- 
প্রক্কতির ইন্তহাস বলে-আমরা অত সহছঙ্জে সরল পথে চলি না; অতি সন্নিকট 
পদার্থই আমাদের অন্তরে বর্তগান ; নিজের ঘর না সামলাইয়া আগেই পরের ঘর 
সামলাইতে অগ্রপর হওনা আমাদের ম্বত:সন্ধ জাতীয় ম্বভাব। শতৃব! যথার্থ জান ও 
সভ্যতা এত দন জগতে অনেক দৃরর অগ্রসর হইত। 

মানবে প্রকাশ্ট ভাবে শক্তিপৃর্া। জাং অ্ক'লই করতে শিখিয়াছে। ভ রতেই এ 
পূজার প্রথম অভ্ভাদয় এবং ভারত হইতেই জগতে এ পূজার প্রথম প্রচার । হ্থা্মী 
বিবেকানন্দ বলিতেন, প্ভারত হইতেই প্রবল ধরাতিরঙ্দ কালে কালে উখত হইয়ণ 
জগতের সর্বত্র প্রসারিত হইয়াছে এবং পরেও চিল্নকাল হইতে থাকিবে ।” বৈদ্ধক যুগ 


1 স্বামী বিবেকানন্দের পিতামাতা-প্রদত্ত অন্যতম নাম । 
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হইতেই উহার আতাস পাওয়! যায়; বৌদ্ধধুগের কথা তো নিঃসন্দেহে প্রমাপত এবং 
বর্তমান যুগের বেদাস্তপ্রচার আবার আমাদের চক্বসঃক্ষেই অভশীত। ইতিহা্জ 
যেখানেই কালের অন্ধকীর-ভেদে সমর্থ হইয়াছে এবং হইতেছে, সেখানেই স্বামীঞীৰ 
এ কথা প্রমা'ণত হইতেছে । 

ভারতেই গুরুবূপী এশী শ।ক্তর চাশবে প্রথম বিকাশ । ত্রহ্গত্ত বৈদিক খাধিকুলই 
তাহার প্রশাণ। অৰতাররূপী মহা!শক্কিকেন্দ্র ভাবতেই প্রথম উদিত হইত জগতে 
মহাবিপ্রব আনয়ন এবং সভ।তা। ও জ্ঞানালোক বিকিরণ করিয়াছিল- ভগবান বুদ্ধ ও 
তাহার পরবর্ত গ্ুচার্কগণের কার্ষেই উহ] প্রমাণিত। নাগাঞ্ছুন প্রভাতি বৌদ্ধ 
গ্রচারকগণের তাতার, চীন ও জাপানাধিকার, মহারাজ ধর্মাশোকের ইজিপ্ট, আসিয়া" 
মাইনর, পারস্য প্রভৃতি দেশে প্রচারক-প্রেরণ এং এখনও বিদায়ান শাসনন্তভ্তরাজির 
কথা স্মরণ কর। বনুকালাভ্যন্ত শ্রীপ্তরুর পুজা এখনও ভারতের মজ্জাগত প্রাণ। 

অবতার, আধ্যাত্মিক রজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট, সবধর্দেশের সর্বকালের লোকগুরু 
কালে কালে অনেক হইলেও একই বাক্কি' কখনও গুধ কখনও ব্যকভাবে উদত হইয়া 
চিরকাল জনকল্যাণে রত। 

এশী সম্পূর্ণ তা এবং মাশ্ুষী ছুর্বলতাঁর অপরূপ মিলনতৃঁম তাহার শরীর ও মন। 
শ্থুলবুদ্ধি মানব*নের বিপরীত ধর্ভাবের সাঃঞস্য কারতে যাইয়। পুরাণকার হরিহর, 
অর্ধনাপীশ্বরাদি অপুর্ব দেবমুত্তিসকলের কল্পনা করিয়াছেন__বিপরীতধ্মমীন অপৃৰ 
'বতারবিগ্রহই ক তাহার সে কল্পনার মূলে? 


শঅবঙানস্তি মাং মৃঢ়া মানুষীং তম্ুমাশ্রিতম্‌। 
পরুং ভাবমজানন্তে। মম ভূতমহেশ্বরম্‌ 1” গীতা 


অবতীররগী গরুকে সম্যক জানিতে ও চিনতে কে সমর্থ? তিন সর্বকালেই 
পরমাত্মার হ্যায় 'যচ্টে.ষ বুণুতে তেন লভা১”- যাহার নিকটে ইচ্ছ। কপায়ন্থ শ্বকপ প্রকাশ 
করিয়া থাকেন। তাহার স্বরূপ-লক্ষণ তাহারই প্রমুখাৎ শুনিয়া শ্র'ত শ্বত্যাদি ধর্মশান্ত্র 
যতটুকু লিপিবদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহাবুই সংক্ষেপ মর্ম আমরা নিমে প্রদান 
করিয়। জগদৃগুরু অবতারপুকষে শর্তিপূজার কথা সমাপন করিব। 

প্রথম । কে তিনি: পূর্বে কি ছিলেন, এ জন্মে মন্ুম্যপরীর পরিগ্রহ করিয়া তাহার 
আগমনকারণই বা কি?-ইতাদি জ্ঞানের ন্ব'তি অবতারপুরুষে আশৈশব অব্লা ধিক 
বর্তমান থাকে । ভগবান শ্রীকৃষে। এ জ্ঞানের সর্বাপেক্ষা মমধিক বিকাশ ছিন--একথা 
ভারতের ধন্সেতিহাস-প্র সিদ্ধ। 

দ্বিতীয়। অভাববোধই আমাদের যাবতীয় চেষ্টার মূলে এবং তদভাবপূরণ না 
হইলেই ছুঃখ ! নিজের অতাববৌধ নী থাকায়, অপরের অভীববোধ হইতে অথবা 
অপরের অভাববিশেষ দুর করিতেই অবত্তীরপুরুষে সঃস্ত চেষ্টার আবির্ভাব হয়। 
সে একাঙ্গী চেষ্টার অমিত বেগ পুরুষসাধারণের অভাববোধপ্রন্ত চেষ্টাতেও কছাপি 
লক্ষিত হয় না। আজীবন নিঃস্বাথ চেষ্টা ক'রতে একমাত্র তাহা'রাই সম । 
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তৃতীয় । মনোরাজ্যে তাহাদের একাধিপত্য । আপন মনের উপর ত্র, অপরের 
মনের উপরও তক্রপ। অপরের মনের কর্মসফিত পুর্ব সংস্কারসমূছ চূর্ধ-বিচূর্ব করিছা 
বয্নকাঁলেই নৃতনভাবে নৃতনাদর্শে গড়িতে তাহারাই সমর্থ । শরীরম্পর্শ মাত্রেই অপরের 
মনে আমূল পরিবর্তন আনয়ন করিয়া সমাধিস্থ করা বা তাঁববিশেষ উপলকি করান 
কথা তাহাথের সন্বস্ধে সব'জাতির ধর্মেতিহাসেই বিদ্যমান । 

চতুর্থ। পরমাত্মার প্রত্যক্ষীকরণের নৃতন পথবিশেষ আবিষ্কার করা, জবা 
জনসমাঘে পূর্ববদিত পথ বা ধর্মসমূহের ভিতর নৃতন সন্বনধত্রা বিকার কর! এরং এ 
ভাবের নৃতনাদর্শ নিজ জীবনে প্রদর্শন করিয়া জনসমাছে প্রবতিত করা তাহায়াই 
লনাতনকান হইতে করিয়া! আসিতেছেন। 

পঞ্চম । ধর্মাদর্শ ভিন্ন অবতারপুকষের জীবনে তৎকালিক সমাছের নৈতিকাবর্পগ 
স্বভাবতই সম্পূর্ণ পরিস্মট থাকে। নৈতিকাদর্শ ধর্মাদর্শ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ এবং 
সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যুগে যুগে তিন্নাকার ধারণ করে-_একথাটি হম্বঃন্বম না 
করিয়াই আমরা অনেক সময়ে সকল অবতারপুরুষের জীবনই একরূপ নৈতিকাদর্শে 
গঠিত দেখিবার প্রত্যাশ। কয়া থাকি এবং তীহাদের অলোকসামান্ত চরিত্র এরূপ 
তুলনায় পাঠ করিতে যাইয়। ভ্রমে পতিত হই। 

যঠঠ। অবতার মুক্তকঠে জনসাধারণকে বলিয়া যান, প্মামেৰ যে প্রপদান্তে মারা" 
মেতাং ঘরন্তি তে”--“0105 01700 1০৯ 211 5. 01040180001 2104 216 
11০3৩১13610) পা ][ আ11] 81৮০ 9০৬ 125৮ * হে ত্রিতাপাবসন্ন জীবগণ, 
আঁমীকে আশ্রন্ন কর, আমি তোমাদের শান্ত দিব" এবং তিনি যে লোক গুরু, ঈশ্বরা- 
বতার__এ কথা প্রাণে প্রাণে স্বয্ং অত্ভব করেন ও অপরকেও ণিঞ্জ শাক্তবলে তদ্ধপ 
করাইয়া থাকেন । 

অবতারপুকষের মরে সময়ে গুপুভ'বে মাবিবের কথ! আমরা ইতপূর্বে উল্লেখ 
করিয়াছি । শ্রীত্রামরৃষ্দের এ সম্বন্ধে বলতেন, “যেন রাজ। সেদ্গে-গুক্নে লোকঙ্গন 
সঙ্গে নিয়ে প্রকাশ্ঠটভাবে ঢে ড়া পিটে নগর দেখতে বেরোন, আবার কখনও ছন্মব্শে 
গ্রজাদের অবস্থা ও কার্ধকলাপ দেখবার জন্ত বেরোন এবং যেই প্রঞ্জার৷ টের পেয়ে 
কানাকানি করতে থাকে--'ইনিই রাজা-ছন্মবেশে আমাদের তিতর এসেছেন, 
অমনি দেখান হতে পাঁলান, সেইরূপ অবতারের ব্যক্ত এবং পু আবির্ভাব জানবি।” 

শ্রীরামকঞ্জদেব আর একটি কথা অবতার সম্বন্ধে বলিতেন--যথা, “অবতারপুরুষের 
কোন কালে মুক্তি নেই।” “যেমন সরকারী লোক জমদারির যেখানে গোলযোগ 
উপস্থিত হবে, সেখানেই তাঁকে তংক্ষণাৎ ছুটে যেতে হবে এবং গোল থামাতে ছবে, 
সেইরপ ত্রহ্ষম্রীর জমিদীরির ( দ্গগতের ) যেখানেই গোল উপস্থত হবে, সেখানেকট 
অবতারপুরুষকে আবির্ভূত হয়ে লৌকের ছুঃখ-মোচন করতে হবে।” এ কথায় কেছু 
যেন না অগ্রমান করেন যে, তবে বুঝি অবতারপুকুষকে চিরকালই মায়াধীন থাকিতে 


.ঞ 15006, 128 
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হয়। [তিনি হ্ভাবতঃই মায়াধীশ, আত্মারাম-ফোন কালেই বন্ধ ছন না; অতএব 
তাহার মুক্ত কখন, কিরপেই বা হইবে! 
অবতাধ্ই আধ্যাত্িক জগতে একাজ পথপ্রদর্শক | তাহাদের পবিত্র চরিত্রের 
পুজী জগৎ আহ্হমানকাল হইতে অবনত্মন্থকে করিয়া! আসিতেছে এবং চিরকালই 
করিবে। তাহাদের মহুষ্য-শণীর পরি গ্রছে সমগ্র মানংকুল ধন্ত হইয়াছে। হে ভারত, 
খুগে যুগে তুমিই তাহার বিশদ ককপাপান্র হইয়া ধর্জজগতে শীধস্থান অধিকার করিয়াছ। 
তাহার সম্মান ও পূজা করিতে কখনও ভূলিও ন1। 
ঈশ্বরাবতাতের পুক্জী ভিন্ন আধ্যা।তুক জগতে ভারত সিদবপুর্ুষ, মন্্দাতা, কুলগুর 
এবং উপগুরু ওভূতিরও চিরকাল সম্মান এবং পৃজ। করিয়া আসিতেছে । ইহাদের 
সম্বন্ধে এখানে ছুই চাবিটি কথা বলা য'ইতে পারে। 
সিপুকুষ ঈশ্বরাবততার নিদিষ্ট পথবিশেষে অগ্রসর হইয়া পূর্ণকাম ও জীবন্ত হন. 
এঁকালে গাছাতেও আর স্বাৎচেষ্টা অসম্ভব হইয়া উঠে, কারণ যথার্থ ধ্খানন্দলাতে 
ষ্তাহার-_ 
“যং লব্ধ! চাপরুং লাভং হতে নাধিকং তত । 
য্দিন্‌ স্থিতো ন ছু খেন গুরুণ,পি বিচাল্যতে ॥”-- গীতা 


_ এ গুকার অবস্থালাভ হইয়া পৃথিবর যাবতীয় হুখদুংখার্দি অতি তৃচ্ছ বলিয়া বোধ 
হইয়। যায়। ভবতা1ঘপুরফ্কে গায় শভ্তির ওুকাশ না হইলেও তাহাতে গুরুশন্তি 
প্রবুদ্ধ হইয়া চিত লৌকবল্) ণে 1 মুন্তা থ/বন। ধর্ম'জগতে নৃতন পথা।ধন্কাবে 
সমর্থ না হইণে উহার দশনে কী-বাধনৈবডষ্টি সুণদশী মানৰ ছায়াপ্র।তম ধা 
দশকে চল, ভ বস্তু ব লগ ত৮ভব কাততে থ।কে। উঈখপাবতাবের স্টায় ম্পশ বা 
ইচ্ছীসাতেই ধঃজীক দান শত্থ ন। হইলেও, তাহাদের অপরের ধর্নজীবন উদ্দী।পত্ত 
কারুবার ইচ্ছা 1*ম্থল হয় না|) এবং জা।তাংশেেকে জীবনে এবং তন্মধ্য দিয়া অন্তান্ 
জী।তর জীবনে উত্ভাল ওহঈম1ল17 দুল ধরব] খরআোতে প্রবাহিত করিয়া অবতান- 
পুরুষের স্তায় অপৃধ পকিবতন সংসাধিত কফিতে না পাবিলেও, তাহারা আপন চতু- 
ম্পার্বস্থ জনসাধারণের মনে ধ্শ্রোত গুবাহিত করিয়। ধন্য করিয়া থাকেন। সিদ্ধাত্মা 
মন্ত্রাদ অবলদ্বনে অপরে ধশক্তি »ঞা(রিত করিয়া থাকেন। অবতারের কথ। ছাড়িয়া 
দিলে, ইহাদের স্টায় অপর কোন মানবেই ধর্মশ/ক্ত সমধিক বিক(শত দেখা যার ন1। 
অবতার ধর্মশ্রবর্তক ; সিদ্ধাত্মা তংপ্রবতিত ধর্মে জীবন গঠন করিয় সেই ধর্মকে পুষ্ট 
রাখেন । ইহাদের পূজা করিলে, ইহাদের আদর্শে জীবন গঠন করিলে ঘে মানৰ ধ্ত 
ক্তার্থ হইবে, এ সম্বন্ধে অধিক বল! নিশ্রয়োজন। 

দুল চক্র গোচর ন। হইলেও ধর্ম জীবন্ত শক্তি । অন্নষ্ঠানে উহার ফল প্রতান্ 
অঙ্ভব করিতে এবং অপরকে অনুভব বরাইতে পার! যায়। বিশেষশত্তি সম্পন্ন পুর 
আপন শরীর মন হইতে এ শক্তি অপরে সঞ্চারিত করিতে পাবেন এবং ঈশ্বর, আত্মা ও 
পরুলো ক-স্বষ্থীয় যে সকল অহুভৰ জীবনে গুতঃক্ষ করা তাহার স্বপ্রেরও অগোচর ছিল, 
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মে সকল৭ অপরকে সাক্ষ'ং প্রতক্ষ কত্সাইডে পারেন। বহ্কাল হইতে এসকল কথ! 
প্রতাক্ষ করিয়া! ভরত বিখাদ ক রয়া আপতেছে। 

আবার বহৃকালব্যাপী ছেইট, ধান ও এচাগ্রতান স্থান ভ'ববিশের উপলক্ধ কবিতা 
তাহাকে শব্ধ বাশষের সহত এন হ্নূতাবে সযৃক্ত করা যাইতে পাবে যে, উহার 
উচ্চারণমাত্রেই এ ভাববিশে উদ্জব বণ অপরের মনে উদত হইথা তাহাকে অপুর 
অনভঃ প্রতাক্ষ করাইবে এষং প্রতোক মহভব যেন কলননশ আনন্দ ব! ছু'খ প্রলব 
করিয়া মানব-জীবন প রবতিত করে, এ বৰ চত্রহভংব9 তদ্বা তাহার মন খিশেষন্ধপে 
পরবতিত হইগ্না বিশেষ আনন্দ বা দু'খের অধ্র্ারী হইবে। উহারই নাম মন্ত্রণক্চি। 
এ মন্তশক্তির প্রভাব ভারত বহৃক্জাল হইতে মখগত হই তদারাধনাত্ম নিতা নিরত 
আছে। শঠ-ৃঙের হস্তে সময়ে সময়ে প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রন্ত হইলেও, উপযুক্ত 
গুরুহায়ে ভরেতে এঁ সকল বিষয় পুত্বাকালে এবং অনা বহৃবার পত্রী ক্ষত এবং লতা 
বলিয়। নির্ণাত ছইরাছে। মন্্রপ/ক্তর উপর বিশ্বাপই মন্তর্দাত| গুঞ্গপাসনার মূলে বর্তমান । 

অবতারপুকষোন্চারিত বাকালকলই যধার্য মন্ত্র ও আশুকলত্রদ। কারণ উহাতে 
তাহাদের বিশেষ শক্তি নাত থাকে । সহম্্ব বংসর বা তনবিক কাল পরেও সেশন্তর 
শ্ব্লাধিক পরিচয় পাওয়া যাইতে থাকে! পিঙ্কপুচষোকা রত মন্বও দ্বাদশ বংসরের 
মধোই ফল প্রতাক্ষ করায়, ইহা লোকপ্র সন্ধ। সারসাধক্কোন্চারিত মন্ত্রের ফল উপলৰি 
করেতে তদপেক্ষাও অ ধক কাল লাগে। 

মন্ন উপলব্ধি করতে কেবল যে উসসৃক্ গু আবশ্বস্ক তাহা নছে। “আ শিষ্টো 
দ্রঢষ্ঠো বলি” ও শ্রস্কাসম্পন্ন উপযুক্ত শিষেই গুকশা্ঠি সঞ্চারিত হইলে আস্ত ফল 
প্রত্যক্ষ করাইয়া থাকে । সুফল লাত করতে এখানে উর্বর জমি. উত্তম কর্ষণ, উত্তষ 
বীজ এবং তহপরি এ বীর্গের যত্বের সহিত সংরক্ষ। এবং জলসেগাদির প্রয়োজন । বীজ 
উত্তম হইলেও যে অনেক সময় মন্ত্ফল প্রতাক্ষ হয় না, তাহার কারণ এ সকল 
প্রয়োজনীয় বিষয় গুলির অভাব ভিন্ন আর কিইই নহে । আমাদের জনৈক শ্রদ্ধাম্পদ বন্ধু 
বলিতেন, *নোক্বর ফেলিয়া রাড টানিলে ঘেমন নৌঙ্। কখন অগ্রপর হয় না, সেইরূপ & 
সকলের অভীব হইলে ভানক্ছ ক্-উশল বগপ প্রতাশও বিকল হয়।” 

মন্্শর্তে বিশ্বাস বিষযাসক্ত মনে অনেঙ্গ সাপ্র অশঙ্কাত্রেতও কারন হইয়া থাকে । 
এক বাক্তির মন অপর বাক্তির মনের উপর আধিপতা বিস্তার করিতে পারে জানয়া 
কামক্রোধান্ধ পুক্ষষ অনেক সমমে ণিজ স্বার্থত প্তর আশায় এ শ-্ুর অশ্রন গ্রহণ করিয়া 
থাকে। অথবা দুর্বল নীচণ্চতা পশ্সুত্ত মানব আপন পাশব-প্রবুত্তর চবত্রার্থতাঃ 
জন্গ পবিত্র গুরু নামের অযোগা অপর নীচতর পুক্ষের সহায়ে এ শকি প্রয়োগ করিবার 
চেষ্টা করিয় থাকে । বলা বাহুলা যে, এপ চেষ্টা কদাচিৎ সফল হইলেও এ দুরৃতেরাই 
পরিণামে নানা বধ গঃখ, অশান্ত এবং মানসিক অবনতিদপ দগুতোগ করয়া থাকে। 
ততন্তশাপ্তের অনেক স্থলে পরি শশী শক্তির আরাধনার বিশেষ বিধানের সঙ্গে সঙ্গে 
মারণ, উচাটন, বশীকরণাদদির বিশেষ ব্যবস্থা দে খর! মনে হত, পাশব প্র্ক'ত মানব উহা 
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পরে বিশুদ্ধ ধর্মশান্তের সহিত সংযুক্ত করিয়া ধর্বের নামে গ্রবুভির পৈশাচিক অভিনয় 
দেখাইয়৷ কল স্কত কারয়াছে। বৌছ্ধধহ্ের অধ:পতনকালে ভাবতে যে ধর প্রকার 
ছবুত্তের সংখ) অধিক হইয়া।ছল তাহা ইতিহাস-গুমা *ত। এর ধঃগ্লানি দুর করিবার 
জনই জানগুরু (শবাবতার »হ্বরাচণের এবং ভত্তিপ্রাণ প্রচৈতন্তের ভারুতে উদয়। 
তাহাই পুণর্বার শাভ'উদামনার প।হভ্রাদশ ভনস ধারণে দেখ ইয়া শিবোক্ত ভম্রশাস্ত্রের 
ঘথার্থ দ্যা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। শুশঙ্করাচারধ-।লাখত শিবদুগাদি-ব্ষিদ্ী 
গুবরাজ ও বধু) -সহন্তরনাঠের ভাষ্য এবং শ্রচৈতাহর তন্নপূর্ণাদেবীকে আপন ইটষ্টরপে 
উপাসনাতেই উহা অধগত হওয়া]! যায়। তন্পপূর্ণা শ্রু-স্থধেকও যে ইষ্টঘেবী ছিলেন 
ইহারাও প্রমাণ পাওয়া যায়। 

শ্ররামরকষদেব বাঁলতেন, *গত্যেক অবতারই সযত্বে শক্তির উপাসনা বরিয়া 
গিয়াছেন। শর বিশিষ তঠগ্রহলীভ না করিয়। বখনই শোক রুত্ব লাভ করিতে 
পারা যায় না, অথব। ধ: ভ,গী,বথর গ বল তলে দেশ ভ.?),হত করা জহসাধারুণে 
ঘথাথ ধম চার কাত পারা যায় না।” ভু ঠৈতন্ের কে।ভিতীব হা শত উপাসনার 
কথা শুণ।) য।য় নার লয়ী তপাত উথ্থংপিত হইল ৬51: রফাদব আমাদের বলধা ছিলেন, 
“যেমন হাতীরু দুই গুকার দ।ত থাবে-এক গুকার বাহধে। শঞ জাঞরমণ করিবার 
জন্য এবং অপর € কী ভিতবে খইবাকু ড_ শু চৈতহও ফেইরপ ছুই গর ভাব 
ছিল। ভ কু তহারু বা হবের ভাব- »াধাবুণের নিবট চাকর ভগ এব" ব্দোস্ত ও" 
শত -উপাসনা তাহার তিতির ভ২- উই] ভিজে ছন্ঠ; বেশব ভাক্তীর 1নকট 
লম্গযাস্গ্রহণ এব তহগ্ণা।দতকু উপ।স৪7১ই উহ বুঝা যায়।” 

যেশ।ভবই উপা5া করু, অতি প্ছিভাবে ভদ্ব"»ম্পম্ন হইয়া হঠসর হইতে 
ছইবে | ক্বাথা১ ছাত্র না গন্ধ গহতু হল হই দক ক খিতি হইবে। * তব উপাঃনায় 
সিছ্বিল'ভ স্তর এবং ভাব 5: 7২দরদত যত উয় হইঞী উপাঃবাকি অক 
করে। এ কথ'টি নে সব্দা ভাগরক রা হিয়া তএঙসর হইছে হইবে। অধথ, শতিগয়োগে 
ব। নিদ্ধের ম্বাথমুখের ভন শভগুয়োগ পরিহাচে শাস্তহানি এব দুঃখ আমিয়া উপ.স্থুত 
ছইবে নিশ্চয় । অগ্ন লইয়া খেল। ক।7ত যাইয তঢেকে তঠেক সময় নিজের গার ও 
গৃছাদি দগ্ধ করিয়া বসে। স্থুল শ।ভ তে উহা যেমন, হুমম শির সহিত খেলাতে€ ঠিক 
তন্ত্রপ, ববংঅ ধক কুফল গুসব বরে। শভ কিক,51ন'সক,অংধ্যা।তুক, সধঞ্কার শতির 
প্রয়োগই জানিয়। শুনয়া শ্রদ্ধাসম্দন্্র হইয়া সাব্ধ!নে করতে হইবে। শারী রক শতির 
অপব্যয়ে কত লোকেই না অকালবুদ্ধ হইয়া আন্দেপভাদ্ুপা।ড়ত জীবন বহন করিয়া 
আপন'কে ও সমাজকে দুর্বল ক য়াহ্ল। ১151ক শাতর অপব)য়ে কত লোকই ন। 
আবার মেধাশূত্ত, আশ্থিরমনা ও উন্নাণ্তীয় হইয়া আ)দা।ক এবং অপরকে অ ধকতর 
ক্ষতিগ্রত্ত করে। আবার আধ)া,তক শ.ভক ৬*বায়ে বর্ডার যে ভাত € "তত্র 
দেশসযূহ পশ্শ, বলা হই হিয়া তাহ ইহ সাক্ঘ) তি ছ। হ৬পা,ক, 
এসকল দৃষ্টান্ত মনে রাখয়া ত.ছর 2হিত 2২ধা?ন * দুজীয় ভ$৯র হইও | ' ; 
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মন্থদাতা-গুক্রপাসনার কথাপ্রসঙ্কে বঙ্গের লৌকিকাচার--কুলগ্রক ও গুরুবংশ্দেরে 
উপাসনার কথ! মনে উদদত হর। আমর] উহাকে বঙ্গেরই আচার-বিশেষ বলিসাষ £ 
কারণ ভারতের অন্ান্ত প্রদেশে এন্ণণ আচার আনার নয়নগে চর হয় নাই । সেখাচন্‌ 
সংকারত্যাগী সাধু বা নিষ্ঠাবান ধাঠিক গৃহদ্থ _ধাহার উপরেই কোন ব্যক্তির অদয়ের 
শ্রক্ক। ও ভক্তির উদয় হইয়া থাকে, তঃহারই নিকট হইতে মন্ত্রগ্রহণের রীতি প্রচ লত। 
সংসারত্যাগী গুন হইলে তি'ন থে কোন্‌ প্রদেশের কোন্‌ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, 
তাহার ঠিকানাই অনেক সবয় পাওনা যায় না' কাজেই গুষ্কুলের উপাসনা অসম্ভৰ 
হইন্ব। পড়ে এবং ধাম়িক গৃহস্থ গুক হঈনে, তাহার জীবংকাল পর্যন্ত বা তাহার শরীর- 
ত্যাগেত্র কিহু পর পর্ষন্ত শিষ্যের ভা্তি এ বংশের উপর প্রবাহাত থাকে, এই পর্যস্। 
কিন্তু গুরুর পুর উশঘুন্র হউন বানা হউন এবং |শবাপুতের তাহার উপন্ শ্রন্ধার উদয় 
হউবা না হটন্ক, উহার নিকট হইতেই মন্ত্র গ্রহন করয়। ত।হাকে ঈখবলাতের 
সহায় পে গ্রহণ কারতে হইবে-__এ প্রথার প্রচলন নাই । 

বন্ধে সংসারত্যাদী সাধৃত্র সংখ্য। অন হওরাতে এবং পিতার গু৭ সন্ভানে উপগত 
হয়--এই বিষান থাকাতে, ঈদ প্রবা প্রচ সত বলা। হবোধ হগ্র। শ্রাাাখকঞনেবের 
পুাযাবির্বের পূর্বে ভবাশীানেত সংসারত্যান কযা সাযালধর্-গ্রহণের কথ প্রা 
শ্রবশগেচরই হইত ন1। বিকল কেহ কেহ উত্তা-পান্চব-প্রবেশাশত কোন কোন 
সাধুসন্্যাসীর ভাবে মুগ্ধ হইয়া! এ পথ অবলম্থন করলে৭ প্রান্ন জন্মের মতো দেপত্যাগ 
করিন্। যাইত। কান্েই তাহাদের দ্বারা বঙ্গেআর এ সশ্্াার বৃষ পাইত না। 
আবার ব্ধ তবাততা পম ধচ পরগনা খাচুত এাং ই খতে নবী ধর্মেপাসনার আন্ত 
ভবাংকশাল'ভ হয প্রঠান্র ধাকাতে, শঠাবাণ উন! গৃহহকে গুতজপে বন করার 
প্রবাই প্রচ লত হয়। 

বঙ্ষেত্র এ আচার এখন অনেকাংণে দৃশী হইলেও যত নাগুঃকুতের 
শিষ্যব্যবপান্বুত্ত বা তাঁরাই জাবধকানধাহচ্রাঙজব কুরধার প্রচলা হন, ততৰন 
পর্ন্ত এ প্রদেণেত্র অনেক কন্যাণ সাধণ করগ্রাহে। উহ। গুাংপো লম্থানানেন্ ভিত 
গক্ন[মেত্র উাধুক্ত হইবার বাপণ। প্রবল রাখব| [ব্ভ। ও সঃাচ'র পুই রাখাহিব | 
আবার সমাক্ষে এড শ্রে৷া অগে₹ট। নিশ্ন্ত মনে কেবল খঁচঠাতে নিযুক্ত থাকার 
ধ4[দ্ও তাহাদের ভিতব্র উজ্জল থাকনা লেককন্যাণ সাধন ক'রত। ও1নব দক 
সহরে » বকুল গৃহ্থ হইলেও এর অবসররাভে ধাঁঠার নধূক্ক থা কনা সনগ্র দেখ 
এবং জা।তিব্র যে কত কল্যাণ সাধন কারয়া,ছলেন তাহ। সবরনব দূত। 

পুর্ব বঙ্গে অবও হৃতরহুলছল। মুসলমানরাক্জধচারীতে সয়ে সদয়ে টাকায় 
আট মর চাটঃনর ক ই।তহাপন্রপক। এখন অএপান্ত বালে বাপা। শট 
কর/প্রজারতে বঝাওন প্রবেণে এবং বাম্পার শোতাংনে পৃখবীত বৰ উন বেগে 
রঞ্জন গ্রহন ন্বোতে বঙ্গের অব আন্র নাত হ7। তহারাধনাতা সঙ্াতান্ত 
মহার্ধত। বিভখকার বিদীত ব্গ প্রভৃতি নান। কারনে ওক এবং শত উভতাক 


১৩৬ 


বাতিবান্ত । উভপ্নকেই নাঁন! উপায়ে কথক্চিং জীবিকানির্বাহ করিতে হইতেছে। পরিশ্রহ 
না করিয়৷ নিশ্চিন্ত হইয়৷ জীবিকা ননর্বাহ গুরুকুলের বহুকালাভান্ত। সেক্গন্ত তাহারা 
পমধিক বিশদে পতিত হইয়াছেন এবং মিথ্যাভাষণ, চাটুকারিতা প্রভৃতি নীচ উপাত- 
সমূহ অবলম্বন করনা শিবর্গের মনোরঞ্জন দ্বারা অর্থ সংগ্রহে মনোনিবেশ করিয়া, 
তাহাদের অনেকেই এককালে ধর্মতেক্গোবিহীন হইয়া হতশ্ী ও ইতর হইস্া পড়িয়াছেন। 
উপযুক্ত গুরুর অভাবে শিদ্নেরু তক্তিও হাস পাইয়াছে। এখন এ প্রথার উচ্ছেদে অ.নবাধ 
এবং উচ্ছেদ হইলেও দেশের অকল্যাণ হইবে বলয়! বোধ হনব ন!। 

আবার দেখা যায়, অবতার অথবা! বিশেধশকতলম্পন্ন ধর্াত্মা মহাপুরুষ যে বংশ 
পঁবত্র করেন, তাহার প্রায়শ; লোপ হইগ্রা থাকে ; অথবা সে বংশে আর সেপ শক্তি- 
মান পুছযের আবভাব দেখতে পাপা যায না। ম্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, 
*০320185 বা বিশেষ শ।উ্মান্‌ পুক্কষ কোনও বংশে জংন্মবার কালে এ বংশের পূধাপর 
যাবতীয় শক্তি নি-শেষে আকষিত হইন্রা তাহাতে সমাবিষ্ট এবং প্রকাশিত হয়) সে 
জন্ই তাহার জন্মের পর এ বংশে বাতুন, শ্রাহীন বা অ.ত সাধারণশক্তিসম্পন ব্ক্তিগণই 
জন্ম গ্রহণ করে এবং ক্রমে এ ব শে অনেক স্থলে লোপও হইয়। যায় ।” সেইঙ্গন্ত অবতার 
বালিক্ধসুদ্ব যে বশপবর করন! থাকেন, তাহার উপর ম্বত:ই লোকের শ্রন্ধাতক্তি 
প্রবাহিত হইলেও উঠাতে ধর্মশ ক্তর প্রকাশ সর্ককাল স্থির থাকে না। উহাও বোধ হয় 
শিষাচুলেত গুককুদলর উপর ক্রবশ: ভ ক্রুহীনতার অন্ততম কারণ। 

মস্ত্রাত। গুরু একক্রন হইলেও শিদ্ধা তাহার নিকট যাহ' শিক্ষিতব্া, তাহা শিক্ষা ও 
নিজ দীবনে সাধন কানা, ধাঁথবরী অশন্র শিকালঘৃহ আর গুজব নিকটে যে সম্পৃর্ব 
করিতে শারে, ইহ! বেগারি সশিস্ত্রো বিধান । ধাহারা ইঈঙ্প শিক্ষার সহাত। করেন, 
তীহারাই উপগ্চ নামে প্র সন্ধ। 

আবধ্যা-্্রচ জাতে গু?পাসন। ভিন ভারতে ব্যবহারিক অপত্বা বিদ্যা ধা, 
রাঙ্জনীতত, যুক্ধবিন্ভাদ ব। অর্থকরী বিদ্যার শিক্ষয়িতার৪ বিশেষ সম্মান এবং পূজা 
বিধান শাছে। বর্তরান কাব উহার বিশে অগাব লক্ষত হইএ্াথাকে। উহাতে 
গুরু এবং শি অগব। পিক এবং ছাত্র উভরই দোষ বঙথান ব'লও। বেধ হযম্ব। 
শিক্ষচ ছাত্রদ্রাকে নিঙ্গ তনত্রের স্তাঘ্থ তালাান1 ও ম্রেহের চক্ষে দর্ণন করেন না, 
ছাব্রেহাও শিচচ:জ পতরন্তার ভি ভালযাল। প্রদর্দন করে ন|। স্বামী বিবেকাণন্ 
বলিঘ়াহেন, *শ্রন্কাহীন তাই আমাদের শিক্ষাঙ্গতে সর্বণাশ সাধন করিতেছে এবং 
শ্র$র এভবেই আমাদের বালচঈনের যবার্য শকালাভ হইতেছে ন।।” ছাত্র ও 
শিক্ষকের ভিততর শ্রন্ধ। ও ভালবাসার সম্বন্ধ থাকাতে এবং বিদ্যা ঘে কেখল অর্থো- 
পার্ঁনের জন্ত নহে-ক্ানলাভের জঠ, এই ভাব বর্তনান থাকাতেই ইওতরাপে অধুন। 
বিগ্ার এত উাতি হইয়াছে । শিক্াকালে গু? সাইত একত্র বাদের এবং তাহা 
প্রতোক কাধ দেখিয়া! তাহার প্রত যাহাতে ভক্তির উদয় হয়, সে সকল বন্দোবস্তের 
অভাবই প্রকার শ্রঞ্কাহীন তার কারন বপিপা বোধ হয়। পুত্রাকাণে বৃদ্ধগারী ছাত্রগন 
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গুরুকুঙ্পে বাস করিয়া ষে কতদূর যথার্থ শিক্ষাপাভ ক।রত, তাহা পুরানেতিহান-পাঠে 
জানতে পারা যায় । 

মানবে গুরুর'পনী এমীশক্তি আবিনূতা হুইয়। মানবক্গাতির পরমকল্যাপদাধনে ফে 
প্রবৃতা হন, অথবা বর্ধপ্র। বন্ত মানবকে সমাজ, নী।ত, বিদ্যা, ধর্া দ আলোকন্দানে 
দেবত! ক বুয়া তলেন একথার পরিচন্র ভারত যেনদন হইতে পাইয়াছে, সেই দিন 
হইতেই বুঝিয়াছে গুরু মঙ্গম্য নহেন-_-গুরু নর-শরীরে ধনী বিকাশ। সেদন হইতেই 
গুরুত্রঙ্ষা গুরুবিষুঃ গুরুদেবো। মহেশর”” প্রভৃতি মন্ত্রের প্রচার । সেই সংয় হইতে 
প্রচার-- 


প্যশ্য দেবে পরা ভক্তিরথা দেবে তথা গুরৌ। 
তশ্তৈেতে ক।থত। স্বর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাম্ুনঃ॥”- শ্বেতাশ্বতর । 


গুরুতে মন্যানদ্ধি ক বশে কখনও ভ্রাণলাভ হয না। হে ভাবুত, শ্রীগ্তরুর যৃতিতে 
শর্তপুজা করিতে যত দন তুমি না ভূলিবে তত দন পৃ।থবাতে এমন কে আছে 
যে তোমার জাতায় সাধন বাঃশাওব লোপ ক «তে পাবে? গুরুবলে বলীয়ান, গুরুকপী- 
প্লুবতারা- নবদ্ধদু ইউ হই€া গন্তব্য পবে অগ্রসর হও। 

আর তুম, হে নিত।মুক্ত আম্মারাম ওরো, তুম আমাদের জ্ঞানচক্ষু সম্ক্‌ 
প্রফুটিতকর। তোমাকে বার বার প্রনাম কণ্। তোশার কুণায় প্রতোক ভারত" 
ভারতী নবীন আধটাত্মক জীবশের (দব্যভাবের অশিততেঞ্জে সথাক্‌ উদদ্ধ হউক এবং 
শ্র্ধাসহকাবে তোমার পৃক্পা কারগগা দেশের কল]াণের জণ্ত নিজ নিন ক্ষ্র থাথব লদানে 
সমর্থ হউক | হে শামা, গুরুনপিণি। পদা শ্রত ভারতে নবধুন নব কু লঞ্চারুত 
ফর, যাহাতে তোগার শ্রধৃতির জীবন্ত পৃক্জাপ্রচারে সে চ€কতাথ হহতে পারে, 
'পরকেও তদ্রপ কারতে পারে। 


৭৩৭ 


চতুর্থ অধ্যায় 
শক্তি-প্রতীক- দেব, মানব এবং অন্যান 


সর্বককালে যে-কোন বস্তু বা ব্যক্তি সাধককে গন্তব্যের নিকটবর্তী করিয়াছে বা 
ধর্মলাভের-_ নিতাশুদ্ববুদ্ধমুত্ত ্থতাব মানবাত্মা ও প্রীভগবানের স্বরূপজ্ঞানলাভের সহায়ক 
হইয়া তছ্ছিষয়ক উচ্চভানসমূহ 'ত,হার ভিতর উদ্দীপিত করিয়াছে, ভারত তাহাকেই 
প্রতীকরুপে অবলহ্বন ক'তয়। উচ্চ হইতে উচ্চতর সত্য সোপানে আরোহণ করিয়াছে । 
সর্দেশে সর্জাতির ভিভবেই সতালাভের উহ্ধুই ব্রম। বে পৃথিবীর অন্ত সকল 
জাতি নিয় সত্য হইতে উচ্চতর সত্যান্তরে উপণীত হইয়া গ্রথম্টিকে মিথ্যা বা ভ্রম 
বলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে আর তাহার সহিত সম্পকম্মাত্র রাখে নাই; শ্রদ্ধাসম্পন্ন 
ভারত তাহা নী কারয়া অগ্তরূপ করিরাছে-__কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে এ নিয় সত্যকে যথাযথ 
স্থানে রাখিয়া উচ্চাদর্শ গ্রহণে এবং তন্বারা নিজ জীবন নিয়মিত করিতে এখনও 
অসমর্থ পুরুষ সকলের কল্যাণের নিমিত্ব-চিরকাল উহার পোষণ ও পুজা করিয়াছে। 
ভারত উচ্চ হইতে উচ্চতর আদশসমৃহলীভে স্বয়ং কৃতার্থ হইয়াই ভাবিয়াছে, “এই মই, 
বাঁশ, দড়ি বা পিঁড়ি-অবলম্বনে আজ আমি সত্যসৌধের এই উচ্চ ছাদে আরোহণ 
করিলাম, কাল অন্ত কেহও তো৷ এই ছাদে উঠিবার সঙ্কল্প করিদ্ধ! আগমন করিতে পারে, 
তাহারাঁও তে! এই মই, বাশ, দড়ি বা সি ডি-অবলম্বন ভিন্ন গত্যন্তর নাই? অতএব 
তাহার বা গাহাদের সহায়তার জন্ত উহা! নষ্ট না করিয়া রাখিয়! দেওয়াই ভাল ।, 
ভারতের এই ভাবটিই শ্রীভগবান শ্রীরুফ্করূপে অবতীর্ণ হইয়া অসুতময় গীতে এইরূপে 
চিবনিবন্ধ করিয়াছেন-_ 


“ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাংকর্মসঙ্গিনামূ । 
যোজয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্‌ যুক্তঃ সমাচরন্‌॥” 
-গীতা 
জ্ঞানী (সাধনফলে স্বয়ং ধর্ম বা ঈশ্বরজ্ঞানবিষয়ক উচ্চতম সত্যে আরোহণ 
করিয়াছেন বলিয়৷ দেশকাল পাত্রভেদে বিচার না করিয়া উহা! জনসাধারণে প্রচার 
করিবেন না। কিন্তু তঙ্ ব্যক্তি দৃঢবিশ্বাসসহকারে শ্ীভগবানের উপাসনার নিমিত্ত যে 
যে কর্মের অহুষ্ঠানে রত, ত্সকলের অন্মোদূন ও যথাসম্ভব আচরণ করিয়া তাহার 
শ্রদ্ধা যাতে এ বিষয়ে আরও দৃটীভূত হয়, তাহাই করিবেন। কারণ ধ্গত উচ্চতম 
সত্যের ধারণ! ব্যত্তিগত সাধনের পরিপক্কাবস্থায় আপন আপ,ন উদিত হইয়া থাকে । 
কেবলমাত্র কাহ!রও কথায় তল্লাভ কাহারও কখন হুইবে না। 
এ ভাবটি লক্ষ্য করিয়াই শ্রীরামক্কষ্ণদেব আবার বঙমান যুগে আমাদের শিক্ষা 
দিয়াছেন--“কাহাঁরও ভাব নষ্ট করতে নাই; ভাব নষ্ট করা মহা দোষ। যেমন ভাব, 
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তেমন লাত। ভাব আশ্রয় করিয়াই মাঁহষ সত্যবস্ত লাভ করে; কারণ শ্রীভগবান স্বসং 
ভাবময়। সোলার আত! বা হাঁতী দেখিলে যেমন সত্যের আতা বা হাতী মনে পড়ে, 
সেইবপ মৃন্মী, পাষানময়ী মৃতি দেখিলে চিগ্মন্ী মৃত্তির উদ্দীপনা হয়।” ইত্যাদি। 

শ।ত্তপুজার অবতাঁরণায় আমর? প্রথমেই গুরূপাসনার উল্লেখ করিয়াছি। কেন 
না, গুকপ্রতীকই সর্ধপ্রতীকশ্রেষ্ঠ বলিয়া জনসমাজে পরিচিত হইয়া বঙগান যুগে সর্বাগ্রে 
পাত হইয়! থাকে । হইবারই কথা-_কারণ শ্রীগুরুই ইষ্টমন্দিরের দ্বারস্বব্প | দ্বাঁররুদ্ধ 
থাকিলে যেমন মন্দিরে প্রবেশ লাভ হয় নণ, শ্রীভগবাঁনের গুরুশ-ক্ত প্রসন্ন না হইলে 
সেইব্প মানবের ইঠ্টদশনাশা বুখা। মার়ানকত্ধদৃষ্ট ভ্রান্ত মানবের চক্ষুক্ন্মীলন 
করিবাব জন্যই কৃপা-পপবশ শ্রাভগবানের গুরুরূপে উদয় । সর্বদেশে সর্বকালে মানৰ 
যাহ কিছু সত্য বা জ্ঞানল/ভ করিয়াছে বা করিবে, তাহ এ গুকশক্ি প্রভাবে। 
বাহ্ান্তরভেদে নানা প্রতীক-অবলম্বনে গুকশন্তিই প্রকাশিত হইয়া তাহাকে ধীরনিশ্চিত 
গতিতে দেশকালাবচ্ছিন জগতে নিম্ন সত্য হইত্তে উচ্চতর এবং উশ্তম সতো আবঢ 
করাইতেছে। আবার এ গুকশক্তিই পূর্ন্বৰপে, সাত্তকবিগ্রহে মনবশরার ও মানবীয় 
ভাবাবণন্থনে যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া নিতা নৃতন নূতন ধর্মাদর্ণ নিজ জীবনে 
প্রতিফলিত করিয়া মানবকে সেই ছাচে জীবন গঠত করিতে শিক্ষা দিয়া দেশকালাতীত, 
কেব্লানন্দৰপে সমা ধতে তৃরীয় দত্যান্থভবের উপায় সহজ ও সুখবোধ্য কারয়া 
দিতেছে । সেইজন্ঠই উপনিষদে আগ্তকাম খ'ষ গাহিয়াছেন _ 


যস্থ দেবে পরা ভক্তিরথা দেবে থা গুরৌ। 
তট্যেতে কথিতা হার্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনহ ॥” 
-_শ্বেতাশ্বতর উপনীষৎ 


“হষ্টদেবের হ্যায় গুরুতে যাহার পরম ভক্তিশ্রদন্ধা, তাহারই নিকট পরম সত্য আপন 
স্ববূপ প্রকাশ করেন।” পেইজন্তই কথিত আছে-_ 


“শিবে কষ্টে গুরুপ্রাত। গুবৌ রুষ্টে ন কশ্চন 1” 

_-গুকগীতা 
অর্থাৎ, দেবদেব উপেক্ষিত হইলে গুকভক্তি সহায়ে মানব তাহার প্রপন্নত' পুনরায় লাত 
করিতে পাঁরে, কিন্ত দ়াঘনযৃতি শ্রী গুকশক্তি কোনও কারণে অপ্রদন্না হইলে, মানবের 
জ্ঞানলাভের দ্বার বহুকালের জন্ত রুদ্ধ হইরা গা অদ্ধতম আ'সহ। তাঁহাকে থিরিয়। 
ফেলে-_ দে তমোগুণের হস্ত হইতে নিস্তাবলাভ এক জীবনে কখনই সম্ভবপর হয় না। 
সেই জন্তই যুগাবতার শ্রীর। বক্কষ্ণদেব তাহার ইংরেগীভাবাপন্ন শ্রন্কানাভিঞ্জ বাশিষ্- 
মগুলীকে নিজ শনীর দেখাইয়া বলিতেন--ণগাখ, এটা কেবল খোপমাত্র । এই 
খোলটাকে মাশ্রপ্ন করে শ্বন্ধবোধানন্দময়ী মা! লোক শিক্ষ। দচ্ছেন, সেঞ্জহত এর কাছে 
এলে, একে ম্পর্ণ করনে, এর সেবা করলে লোকের ধর্মভাবের উদ্দীপন! হরে ঈশ্বরলাভ 
হয়? কিন্তু খুব সাবধানে আন্ধার সহিত এটার সেবা করবি। শ্রদ্ধার অভাবে আমি 
রাগ করব না কিন্ত এর ভিতন্র যে আছে, সে যদি অবজ্ঞাত হয়ে একবার ছুবলে দেয় 
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তা হলে জালায় অস্থির হতে হবে ।” এক সময়ে কোন দুরস্ত শিষ্য নিজ ঘ্ববণিত 
দীবনালোচনায় ক্ষুব্ধ হইয়া ছুঃখে অভিমানে শ্রীরামরুষ্জদেবকে নান। অযথাতাষণ করে। 
পার দয়া নিধি শ্রীরামরুষ্চদেব তাহাতে তাহীর জন্য বিশেষ চিন্তান্বিত হইয়! ব্যাকুলভাবে 
লিয়া ছিলেন, «ওরে, ও আমাকে যা বলে, বলুক গে; (নিজ শরীর দেখাইয়া ) এর 
ভিতরে যে আছে, তাকে তো! কিছু বলে নি? আমার চিরানন্দময়ী মাকে তে! কিছু 
বলে নি?” 

হে ভারত, সাবধান ! গুরুশক্তিবলে বলীয়ান! বিদেশীতাবাঁপন্ন হইয়! আজ 
বিদেশী অন্থকরণে শ্রীগুরুর পৃজীয় অবহেলা করিও না; আজ আটশত বৎসরের অধিক- 
কাল হইল নাঁনারূপে নানাভাবে 'বদেশী 'মাসিয়া, কখন স্ততিবাদ করিঘা, আবার কখন 
বা ভন্ন দেখাইয়া তোমাকে এ শার্তপূজায় বিরত হইতে পরামর্শ দিতেছে -_পাঁশৰ 
বলপ্রয়োগে বিধ্বন্ত ক।বয়া, ছুঃখপ্লারিদ্রানিগীড়িত তোমার পরিশ্রান চক্ষে সমক্ষে 
নানা প্রলোভন আঁনির! একে একে ধরিতেছে। কিন্ত শ্রীরুশক্তিরই পরিণামে জয় 
ভাবিয়া তুমিও একদিন তাহা উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছ। সেঞগ্ঠ বাবিল, মিসর, 
রোম, গ্রীস ও তুর্কাদি জীতিসযূহ তুর্ভয় কাঁলশন্োতে তৃণগরচ্ছের হার কোথাও ভাসিয়া 
গাইলেও কৌপীনমান্রাচ্ছার্দিতকটি, তিতিক্ষাসম্বল, অনিত্যের ভিতর সর্বদা নিত্য- 
দর্শনাভিলাধী, ওরুপাদনিবদ্ধদৃষ্টি ও তদনস্তশরণ তোমার সম্ভানকুল সকল বাধাবিদ্ব 
অতিক্রম করিয়। আজও বর্তমান । তোমারই পুণ্যক্ষেত্রে আঞঙ্গও সর্বদেবদেবীম্বব্ধপ দিব্য 
গুরুশক্তি মান্ুধী তন পরিগ্রহ করিয়। নিজ মহিমা প্রকাশ করিয়া “পবিভ্রাণায় সাধূণাং 
বিনাশায় চ দুক্কৃতাং” আবভূতি। হইতোছণ। তোমারই সন্তানকুলের সমষ্টিভূতগৃতি- 
স্ববূপ নরাঁবতার অঙ্ঞুন কুরুক্ষেত্র সমরের প্রথমাস্কে শ্রীপ্ুরুপাছুকোন্দেশে সর্বতোভাবে 
শ্াম্মোৎসর্গ করিয়া কা'তরকণ্ঠে যাহ। বলিয়াছেন-__ 


“কার্পণাদৌষোপহতম্বভাবঃ 

পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঁঃ | 

যড়েয়ঃ শ্যান্সিশ্চিতং তরহু তন্মে 

শিষান্তেহং শাধি মাং ভ্ৰাং প্রপন্নম্‌ |” 

_-গীত। 

“হে প্রন, ভয় মমতা প্রভৃতি নান। ছুর্বলতায় আচ্ছন্ন হইয়া আমি কিযে কর। কর্তব্য 
তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমার অহঙ্কার অভিমান দূর হইঘাছে_্ামি 
এখন দয়ার পাত্র । এ সময় যাহা! কর1 কর্তব্য, যাহা করিলে আমার ও অগ্গের মঙ্গল 
হয় এবং অধর্মীচরণ করণ না হয় তাহাই আমায় বলিয়া দাও। আমি তোমার শরণা- 
গত শিষ্য, আমাকে আশ্রয় দাও, পথ দেখাও ।”-_-তাহা তোমার প্রত্যেক 'এবং সকল 
সন্তানের জন্যই উচ্চারিত হইয়াছিল। সে হৃদয়ের প্রার্থনা শ্রীগুরু-চরণপ্রান্তে সকলের 
জন্ত সর্বকালের নিমিত্ত পৌছিয়াছে। সে অভয্ববাণী_-“অহং ত্বাং সর্বপৌপেভ্যো মোক্ষ- 
ফিধ্ামি মা শুচ:”__তোমাঁর সন্তানের প্রতোককে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে দৈববলে 
বলীয়ান.করিয়। যাখিয়াছে। ধৈর্ধ ধর, পবিভ্রভাবে নির্ভীকহদয়ে তীহারই অনন্শরণ 


১৩৫ 


হইয়া থাক--তোমাকে অবলম্ন করিয়া-শ্রীপ্তরুর এখনও অনেক লী'লা প্রকটিত হুইবে 
দেখিতেছ না কি অন্তর্জগতে, ধর্শজগতে তোমার সন্তান এখনও রাজা? ইতিহাঃ 
সহায়ে দেখ--সর্বকালে বৈদেশিক নির্যাতন তোমার সন্তানের মাংসপিগুময় ক্ষণভঙ্থ 
শরীরটাকেই কয়েক দিনের জন্য মাত্র নানাপ্রকারে ক্রিষ্ট করিতে পারিয়াছে__তাহা 
অমরাত্মাকে কে বাধিবে? কে কখন তাহার অপ্রতিহত গতি রোধ করিয়াছে 
সত্যকে ধ্রিয়', স্তায়কে ধরিয়া ধর্মে সদা প্রতিষ্ঠিত থাক, জানিও ভাঁব-জগংই স্ব 
জগৎটাকে ইচ্ছামত ভাঙ্দিতেছে, গড়িতেছে, পরিবতিত ও নিয়মিত করিতেছে 
জানিও কোন শর্বপীই চিরস্থায়ী নয়, সকল অবস্থারই পরিবর্তন ঞ্রব। অহেতুব 
দয়াসিদ্ধু ্রীগ্ুরুর পুজা প্রচলিত হইবার পুবে ই কিন্তু ভারতে নানা প্রতীকের অত্যু 
হইয়াছিল। তত্তদ্বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা না করিয়া আমর] পুনরায় শক্তিপূজ 
সহায়ক অন্ান্ত প্রতীকের কথা পাঠকের সম্মুখে আনয়ন করিব না। 
শ্রদ্ধাবাতাহতা, প্রেমবিকম্পভঙ্গিতা, বিজ্ঞানগুহাশায়িনী, প্রণবনাদিনী, চিরপাব। 
বৰী, ভাবমন্ী ধর্সগঙ্জার উৎপত্তিস্থান নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়৷ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতকুনে 
অনেকে মানবের অন্তঃস্থিভ ভীতি-শৈলের শিখর-দেশ নির্দেশ কবিয্াছেন। আব 
কেহ ব' বলিয়াছেন-__সষিকলের প্রারস্তে আদ্দিম মানব বিচিত্র শক্তিশালী নানা পাতে 
সমস্টিভূত-_বিশ্ববিরাট দর্শনে বিশ্ময়রসে আপ্লুত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন শক্তি প্রকাশের অবলহ 
সমূহের পশ্চীতে ভিন্ন ভিন দেব-দেবীর কল্পন। করিয়া হৃদয়ের পুজা অর্পণ করিয়াছিল 
এ বিম্ময়-ভূধরের পাদযূলেই সনাতনী ধর্মভাগীরথীর আদিম বিকাশ । উহাই প্রততীবে 
পাঁসনার বাস্তব যূল। ভারতের বেদগান এঁরূপে প্রথমে সমুখিত হইয়! জলদগন্ত 
সামধ্বনি ও পৃতগন্ধী বিশ্বদেববলিধুমে সান্ধ্য গগন পূর্ণ কৰিয়াছিল। 
আমাদের ধারুণ। কিন্তু অন্রূপ। চিজ্জড়সম্মিলনী,। বিপরীতগুণধানিণী, বাহ্ান্ত 
প্রতিঘাত্তিণী, উভয়মুখী মানবপ্রক্কৃতি সর্ককালেই এক বিষম জটিল রহস্য । সহ 
সহস্র বৎসরের নানা ঘাতপ্রতিঘাত এবং ভূয়ো-দর্শন-সহায়েই তাহাতে নিত্য জী: 
শ্বরসন্বন্ধ, পরলোকাস্তিত্ব, আত্মীর চিন্নয়ত্ব ও অমরত্ব, স্থষ্টিপ্রবাহের অনাদিত্ব এ 
দেববিগ্রহাদির বমানত্বাপ্দিযূলক বিশ্বাসনিচয় একত্রীভূত হইয়া বর্তমান ধর্মবিশ্বাসরূ 
প্রকাশিত হুইয়াছে। জটিল মানবপ্রকৃতির জটিল ধর্মাবশ্বাসের উৎপত্তি জটিলভা, 
সাধিত হইয়াছিল। তুঙ্গশূঙ্গ গিরিরাজি, সর্বগ্রাসকর জলধি, বিকটোল্লাম অশ৷ 
নিশি-দিবাঁকর হুর্য, রাগরঞ্জিত উষ! প্রভৃতি বাহিরের ভীষণ ও সুন্দর পদার্থনিচ 
যেমন জাগ্রদবস্থায় আদিম মানবের মনে ভীতিবিম্ময়াদ ভাবসমূছের উদয় করিয়া ব 
প্রতীকাবলশ্বনে নানা দেবদেবীর পূজা করিতে তাহাকে শিখাইয়াছিল, সেইরূপ মে! 
ময়ী নিদ্রারাজ্যে নিত্য প্রবিষ্ট হইয়া সে অঘটনঘটনপটায়ান স্বপ্ের কুহকে যে সঃ 
অদৃষ্টপূর্ব দেশ, কাল, পাত্রার্দির অন্গভব করিত, এ সকলকে জাগ্রদহ্ভূত পদ্দার্থসকে 
হায় বাস্তব বলিয়! বিবেচনা করিয়া সে ইহলোকভিন্ন অপর এক লোকের অন্তি 
বিশ্বাস করিতে শিথিল । বাহ্ান্তর্ভেদে এইরূপে ছুই প্রকার অগুভবের সহায়ে তাহ 
দুই প্রকার শিক্ষা যুগপৎ চলিয়াছিল বণিয়াই বোধ হয়। 


১৩৩ 


কালে সববিহস্যের উচ্চতম রহস্য মৃত্যুর সহিতও তাহার পর্রিচয় হইতে লাগিল 
ক্রমে তাহার হৃদয়ঙগম হইল- মৃত্যু অনিবার্য, মৃত্যু সকলকে এক দন গ্রাস ক'রবে। 
পীর হাদ্য়ে সে ভাবিতে লাগিল-এ কি! এ আবার কোন্‌ দেবত!! এইবপে 
টকেতাবপী মানব মৃত্যুমুখেই ক্রমশঃ শখিল-ইহকালেই তাহার আস্তত পর্যবসিত 
£, পরকাল আছে এবং পরকাঁলেও তাহার অস্তিত্ব স্ুণিশ্চয়। গ্রেতাস্সাসকণের 
নও কখন কখন জাগরণে সন্দর্শনে তাহার এ পর্কাল-বশ্বাস দৃটীভ্ত হইল। 
[তের সকল জাতির প্র।চীন পুরাণ-সংগ্রহে উক্ত প্রেতান্মা কুলের দর্শনেন কথা লিপিবন্ধ 
ছে এবং এখনও এরপে প্রেতাক্মীকুলের দর্শন যে সম্ভবপর, এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিবার 
লোঁক কি প্রাচ্য কিপাশ্চান্তা সকল ভূখণ্ডেই বিগ্ঠমান। এপ ধর্শন হইতেই ষে 
চ'ন যুগে পিতৃপুকষের পুজা প্রচ'লত হম, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ। প্রাচীন মিসরে এ 
'ল প্রেতাম্মা “কা” নামে নির্দিষ্ট হইত। ই “ক।-সকল তাহাদের জীবিত সন্জানা দর 
কট আবিভূতি ₹ইয়া স্ব স্ব ছুখকষ্টের কথ! জানাইত | «আমাদের অন দে, বস্ত্র দে, 
7 সব ভোগ্য পদীর্থ দে" ইতাদি বলত, «ন। দিলে তোদের খ্বংদ কবি” বালযা 
'দেখ'ইত -এ সকল কথা তাহাদেব ভিতর লিপিবদ্ধ আছে । ভারতে পিতৃশ্রাদ্ধা্দি, 
ও জাপানের সিশ্টো-উপাপনা, ইওবরোপ এবং আমেরিকার পূর্বের কথা ছাভিয়। 
লও বঙমান যুগের ভূতুড়ে চক্রাচষ্ঠীন ( 90115051151 27) 1] 9591009 ) প্রভৃতি 
বিষয়ের যথেষ্ট সাক্ষ্য । 

এইরূপে ঘতদিন না আদিম মানবের মনে পরকাল বশ্বাস সমুদ্ত হইয়া ছল, 
চর্দিন যে সে ধর্মবিশ্বাসে ধনী হইয়াছিল, একথা ব্ল! যায় না। আবাব পরকাল- 
ধস এবং বিঙন্ন শক্তির আধার নান। দেবদেবীতে বিশ্ব।স যে তাহার মনে যুগপৎ 
1ত হইণাছিল-_-একথা ঘুক্তিসিদ্ধ বলিঘাই বোধ হয়। এরথমে এ সকল দেবদেবীর 
বাস 'হমালয়, পিনাই প্রহতি অত্যচ্চ ভধবশূঙ্গে নির্ধারিত হয়। পরে শান যখন 
পাবলহ্বনে এ সকল গিরিছুড়ার মস্তকে উঠিয়া তন্ন তন্ন করিবা গগ্লেষণ ক'যয়াও 
সকল দেবদেবীর পরিচায়ক চিগ্নমাত্রের ও দর্শন পাইল না, তখন স্ব হইপ তীহারা 
ন কখন এ সকল তৃষ্ব্গে আগমন করেণ মাত্র-শতুব। উহাদের ।চরবাসগ্থল নানা 
দ্রবিণা'জত এ সনীল গণনের উপর “ছ্োৌঃশিতরে'র অবস্থান ভখিতে, ইকলাসে, 
টলে।কে, কিন্নর-কিন্নরী-শোভিত ন্বর্গে ইত্যা।দী। আবার উন্চাবঘচ পুণ)পাপময় 
নর কথ। আলোচনায় উক্ত পরলোক-বিশ্বানও মে পিহলোক, দেবলৌক, অন্ধতমো- 
শঙ্ট লোক, নরক এবং তির্যগ যোনি প্রহাতিতে মুতর্যধ্সিকলের স্থান শির্ধারিত 
রল। 

এইবার পৃথিবীর বহুকাল বাস ও বছুদর্শনের কলে মানবঙ্গাতির *ধ্যে ভূতা বজ্ঞান ও 
নাবিজ্ঞানের অস্কুরসযূহ ধীরে ধীরে উদ্গত হইতে লাগিল এবং এ সকল তিন ভিন্ন 
বদেবীর শক্তি এক মহাঁশক্তিমানের লীলা বলিয়া অগ্মিত হইয়। তাহাকে কালে এক 
দ্বতীয ঈশ্বরে বিশ্বাসী করিয়। তুলিল। স্তস্ভিতহৃ্য়ে মানব তাবিল-_ যশ সকলের 
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যন্থা ব্রন্ধ চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনঃ। 
মৃত্য্যস্তোপসেচনং ক ইখা৷ বেদ যত্র সঃ॥ 


-কঠোৌপনিষৎ 


অর্থাৎ ধাহীর ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভধ্ইে খাদ্যরূপে পরিগণিত, স্বয়ং মৃত্যু ধাহার , 
খাদ্যের উপযোগী ব্যঞ্জনসদৃশ সেই কালান্তক বিশ্বদ্বেবকে কে জানিতে সক্ষম ? 

কিন্ত এইখানেই শেষ হইল না। এইবার ুপনিষদিক যুগের প্রারস্ত হইল 
মীনব ধ্যানািসহায়ে জানিতে ছুটিল-_ সেই ঈশ্বর হষ্টির বাহিবে বা অন্তরে | প্রথণ 
স্থির হইল-__তিনি হ্ৃষ্টির বাহিবে-__হৃষ্ট বিশ্ব হইতে অত্যন্ত বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট ; জী 
সেবক, তিনি সেব্য ? জীব তীহাঁকে কখনও ধরিতে ছু'ইতে পারিবে না। 

পরে স্থির হইল--তিনি স্গ্টির অন্তরে ও বাহিরে, বিশ্ব তাহার একাংশে বর্তমান- 
“একাংশেন স্থিতে৷ জগত” $ জীব অংশ, তিনি পূর্ণ ; দেহের সহিত ভিন্ন ভিন্ন অবয়বাদি 
সম্বন্ধের হ্যায় উভয়ে অবস্থিত। শেষে স্থির হইল-__সসীম মন বুদ্ধির ভিতর দিং 
তীহাকে দেখিলেই তিনি বিশ্ব্পে আপাতগ্রতীত হন মাত্র। কোনক্রমে মনবুদ্ধির 
গাণ্ডর বাহিরে যাইতে পারলে তবে শ্তদ্ধ সত্যান্গভব সাধ্য ; সেখানে “একমেবা 
দ্িতীয়ম্”__ছই তো নাই-ই, এক যে আছে, একথাও বল। যায় না, ।ত'ন পুরণ নিত 
শুদ্ধবুবমুক্তম্বভাব। আঁর জীব? জীব বঝলিয়! কোন পদার্থ এখানে থা।কলে ৪ সেথা; 
নাই। সাধকাগ্রণী শ্রীরাম প্রসাদ যেমন বলিয়াছেন-- 


বেদের আভাস তুই ঘটাকাশ, 
ঘটের নাশকে মরণ বলে। 
ওরে শৃন্েতে পাপপুণ্য গণ্য 
মান্য করে সব খোয়ালে ॥ 
প্রনাদ বলে, যা ছিলি ভাই, 
তাই হবি তুই নিদানকালে। 
যেমন জলের বিশ্ব জলে উদয়, 
জল হয়ে সে মিশায় জলে ॥ 


তবে পাপপুণ্য ধর্মীধর্ম, কর্মীকর্ষের কারণ কি? যতক্ষণ শরীর, মন, বুদ্ধির গপ্ডির ভিতর 
ততক্ষণ ওসকল সত , যেমন যতক্ষণ স্বপ্ন দেখা যায়, ততক্ষণ স্বপ্ন সত্য বলিগা প্রতীত 

তবে এ সংসার-্বপ্ন মৃত্যু হইলেই কি ভাঙ্গিয়া যায়? না-_কোটি জন্মেও বিজ্ঞানে 
উদয় না হইলে ভাঙ্গে না। আবার তীব্র ইচ্ছাসহায়ে এক জন্মেই উহা! ভাঙ্গিয়া দেও 
যাইতে পারে। 

এইরূপে সম্পূর্ণ ধর্মচক্র ভারতে প্রবতিত হইল। বাকি রহিল মাত্র_-তর্কযুক্তি 
সহাঁয়ে উহাকে মানব-মনের যথাসম্ভব বোধগম/ করা এবং সমাজের প্রত্যেক অঙ্গ যাহাছে 
এ সত্যের দিকে অগ্রসর হইতে পারে, সেইভাবে সমজগঠন। ভারতের কপিলা 
দ্বার্শনিকগণ এবং ভগবান শ্রীরুষ্ণ হইতে আরম্ত করিয়া! বুদ্ধ, শঙ্করাদ্দি অবতারনামা যং 
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মহাপুরুষ অদ্যাবধি ভারতে শরীর পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাহার! সকলেই এ বিষয়ে 
সহায়তা করিয়াছেন ও করিতেছেন। সে অনেক কথা-_কিস্ত ইহা তাহার স্থান নহে। 

পাশ্চাত্য পগ্ডতকুলের ধর্মসন্বন্ধীয় গবেষণা পাঠ করিলে উহাতে বিশেষ অঙ্গহানি 
লক্ষ্য হইয়া থাকে। হইবারই কথা। কারণ পাশ্চাত্য প্রদ্দেশ এতকালেও কর্মী ভিন্ন 
একজনও বিশিষ্ট ধর্মাবজ্ঞানীর জন্মদানে সক্ষম হইল ন1। প্রাঁচ্ভূমি আশিয়। বিশেষতঃ 
ভারত হইতেই ধর্ালোঁক ষে পাশ্চান্তে বুঝিতে পারিবে, হিন্দুর নিত্য-পুজ্য বেদ 
হইতেই ধর্মালোক পৃথিবীব্র প্রাচীনেতিহাস যতই আলো'চত হইবে ততই প্রমাণিত 
হইবে-ততই মানব বুঝতে পারবে, হিন্দুর নিত্য-পুজ্য বেদ হইতেই ধর্মালোক 
পৃথিবীর সবত্র বিকীর্ণ হইয়াছে। খ্রীষ্ট জন্মিবার সহন্্র বংসরেরও অধিক কাল পূর্বে 
যখন গ্রীকজা।ত বিশেষ বলদৃণ্ত হইয়। অন্তান্ত নকল জাতিকে পাশব বনে আপন অধীনে 
আনিতে ব্যস্ত, তখন হইতে বর্তমান ইওরোপীয় সভ্যতার আদগুক গ্রীসের সহিত 
ভারতের সশ্বন্ধাবকাশের কথ। ইতিহাস স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছে । তাহার পূর্বে ঘে সম্বন্ধ 
ছিল ন। একথাও স্পষ্ট বলা যায় না। ভারতের ধর্মপ্রচারক এবং কোন কোন স্থলে 
ভারতের বণিককুলও যে এ কাঁল হইতে গ্রীস এবং তৎসন্তান রোমসামাঙগে আধিপত্য 
বিস্তার করিয়াছিল, এ (বষয়েও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। পালিগ্থানের আটিয়ক 
শহরে ভারত সম্রাট ধর্গাশোকের ধর্মশাদনক্ষোদিত প্রস্তরস্তস্থ এ বিষয়ের জ্বলন্ত 
নিদর্শনন্ববপে এখনও দণ্ডায়মান । ইওরোপের উল্লেখযোগ্য প্রথম দার্শনিক পিতাগোরসের 
_নাম এবং সংখ্যা হইতে জগদুৎপত্তিকপ দার্শনিক মতে ভারতের পৃতগন্ষেব বিশেষ 
অনুভূত হয়। কে নাজানে_ভারতের সাধু ও আচার্ধকুল অদ্যাবধি পিতা, গু 
শবাদিতে জনসাধারণ কর্তৃক অভিহিত হন? কে না জাশে--শ্ভগবদবতার মহামুনি 
কপিল চত্রুবিংশতি তন্ব হইতে গছুৎপত্তি নির্ণয় কারয়া আপন মীমাংসা সাংখ্য 
নামে জনস।ধারণে প্রচারিত করেন? সংখ্যা হইতে যে উক্ত সমাধান 'সাংখ্য শব্দে 
অভিহিত-_-এক্ষথা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে ন। এইবপে গ্রীন ও রোমের 
তিতর দিয়। যে ভারতের ধর্মমতসযূহই পূর্ব পূর্ব কালে প্রচারিত হইন়্াছিল-_এ বিষয়ের 
প্রমাণ সংগ্রহ দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাঞ্চ হইতেছে। 

প্রাচীন ইওরোপে ধর্মালৌক-বিস্তারের আর এক কেন্দ্র ছিল মিসর। এ মিসরও 
ঘে ভারতের ধর্মালোকে দীপ্ত হইয়াছিল-_এ বিষয়েও অনেক প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। 
প্রাচীন মিদরী মিসরের দক্ষিণ সমুদ্র দিয়া নৌকারোহণে এ দেশে প্রথম আসিয়া বাস 
করিতে আরন্ত করে, এ কথা মিসরীদের প্রাচীন গ্রন্থে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে। মিসরের 
দক্ষিণে ভারত ভিন্ন অন্ত প্রদেশ নাই। আবার দেখিতে পাওয়া যায়, দাক্ষিণাত্যের 
মাদ্রাজ প্রদেশের দ্রাবিড়ীর সহিত প্রাচীন মিসরীর রং, ঢত, চেহারা, আচার, 
ব্যবহার এবং পুজ্য দেবদেবীর বিশেষ সাদৃশ্ত বর্তমান-সেই শিবশক্তি-পুঙ্জা, ঝাঁড়ের 
সম্মান, বাবরিকাটা চুল, ধুতিপরা, কাছাহীন, মিস্কালে। রঙ । কাজেই কে না বলিৰে 
__দ্রাবিডীই মিসরে যাইয়। বনুপূর্বে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল? পরে স্থলপথেও 
ঘে ভাঁরতের সহিত মিসরের বাণিঙ্য-সন্ব্ধ স্থাপিত হইয়াছিল_-এ বিষয়ের প্রমাগও 
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প্রাচীনেতিহাস এবং আশিয়ার অনেক স্থলে এখনও বঙ্শান বণিককুলের যাতায়াতের 
পথসযূহ ( 9%:19150 0:906-10965 ) হইতে নির্ণাত হইয়াছে । খ্রীগান-ধর্মপ্রবর্তক 
ঈশার এ মিসরে বহুকাল বাসের কথা বাইবেলের নবভাগে নিবন্ধ। আবার কেহ 
কেহ বলেন, তীহার ভারতেও ধর্মশিক্ষার জন্য আগমন হইয়াছিল। ঘযাঁভাই হউক, 
তংপ্রচারিত মতের অধিকাংশই যে বৌদ্ধধর্ম এবং ইবাণী ধর্মপুস্তক 'জেন্দাবেন্তাঁ হইতে 
সংগৃহীত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ; সেই ভাল-মন্দ ছুই শক্তির দ্বন্দে উন্তমের জয়, সেই 
উত্তমের অগ্জ্ঞায় মন্দের মাঁনবকে প্রলোভিত করিয়া পরীক্ষা, সেই উত্তমের কপাপরবশ 
হইয়] স্বয়ং নর-শরীরাবলম্বনে াঁনব কৃতাপরাধের প্রায়শ্চত্তকরণ। আবার ঈশাশিষ্য 
ম্যাথুলিখিত প্রচারবিবরণীতে গাপলিলি পদেশস্থ শৈলপাঁদযূলে ঈশার ধর্মোপদেশমন্বন্ধী 
যে সকল কথা লিপিবদ্ধ আছে, অবিকল সেই সমস্থ কথাই বৌৰগ্রন্থে লিপিবদ্ধ 
ভগবদবতার বুদ্ধের শৈল প্রচারে বিবৃত রহিয়াছে । 'শতএব বৌদ্ধমতের কতক কতকও 
যে ঈশার মতমধ্যে প্রবিষ্ট আছে, তাহাও প্রমাণিত। ঈশা শষ্য যোহন-লিখিত 
প্রচারবিবরণীব্র পূর্বভাগে অতি অপরিস্ফুটভাবে লিপিবদ্ধ ভারতের চিনন্তন সম্পত্তি 
নাদত্রক্গবার্দের কথাও এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য। 
পাশ্চাত্তাভূমি এইৰপে ভারতের ধর্মালোকে পূর্ব পূর্ব যুগে উদ্ভাসিত হইতেছিল, 
এমন সময়ে জড়বিজ্ঞানের চর্চা ও উন্নতি 'মাসিয়া উপ সত হুইল এবং উহারই ফলে এ 
ভূমিতে ধর্মালৌক পরিক্ষীণ হইয়া জঢ়বাদের অধথকার বিস্তৃত হইল । জডবাদী 
জড়শক্তির বিস্তৃত তন্বলীভে ততপ্রয়োগবিজ্ঞানমাত্রকশলী । অতএব পাঁশববলোননত্ত 
পাশ্চান্তের ধর্মমীমাংসা এখন যে গীতানিবদ্ধ নিযম়োদ্ধত তচনের অগ্ুবধীপ হইবে, ইহা 
আশ্চর্যের বিষয় নহে-_ 
অস্যমপ্রতিং তে জগদ্াহুরণীগ্বরম্‌। 
'অপরস্পরসন্ভতং কিগন্যৎ কামহৈতুকম্‌ ॥ 
এতাং, দৃ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাম্মানোহম্নবৃদ্ঘয়ঃ 
প্রভবস্তা গ্রকর্মীণঃ ক্ষয়ায় জগতোহাহতা: ॥ 
কামমাশ্রিত্য ছুপ্পরং দন্তমানদদী।্বাতীঃ। 
মোহাদ্‌ গৃহী হাহসদ্গ্রাহান্‌ প্রবতস্তেহশ্বচিত্রতাঃ ॥ 
[চন্তামপারমেসাঞ্চ প্রপয়ান্তামুপা শ্রিতাঃ। 
কামোপভোগপরমা এতাবাদ্দতি নি শ্চিতাঃ । 
-গ্াতা 
ঈশ্বরই নাই, ত। ঈশ্বর আবার জগৎ স্যন্ী করিয়াছেন! কামই ত্রী-পুক্বের সংযোগ 
কয়া জগৎ হ্থষ্টির কারণ! কানোপভোগই জগতে পরম পদার্থ_এইরূপ নিশ্চয় 
করিরা অরবু্ধ আন্রপ্রঞ্।ত বা।ক্ত অহঙ্কার অভিমানে মত হইয়! 'র ভোগ ক প্রকারে 
পাইবে, এই [চন্তাতেই অহ্দহঃ কালযাপন করে এবং নান। অপছুপায় অবলন্বনেও 
পরাম্ম,থ হয় ন।। 
অতএব ভারতের খাব এবং 'অবতারকুলের এ সম্বন্ধে মীমাংসার অঞগসরণ ন। কারয়া 
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পাশ্চান্তের অনুসরণে ঘে আমাদেব সমূহ ক্ষতি এবং কালে প্বংসের (শেষ সম্তীবনা, 
তাহা আব বলিতে হইবে না। অতএব পূর্ন হইতেই ই ব্যয়ে আম'দন সান্ধান 
থাকিতে হইবে । সর্বকালে সম।িগত প্রত্যক্ষই ধর্ধের যূল। এ প্রত্যক্ষমিব আভী'স 
আবার জনস!ধারণ কেরলমাত্র শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ দ্রষ্টা ও অগভ'ন বত। আপপুকথ- 
কুলের “পাঁবনং পাবনান।২, জীবনচ বতে ও তগ্চাবে গঠিত ঈদকাম স'ধকেব নীবনে 
পাইয়।ই উহাতে বিশ্বাসী হইসা থাকে । এ্রীদণ পুকষেব দর্শন. স্গশন নতীত বণস্থানী 
বপরসাদিতেই শিবদ্বদৃষ্টি, চায়াগস্ত দীবকুলেব মায়াতীত নিত)ানদেৰ শীছাসলীভ 
স্ুদূরপরাহত | আবাব, যাদৃণী ভাবনা যন্ত শিদ্ধিবতি তাপৃশ' ড় ভাবিতে 
তাবিতে লোকে জড ভ্ইযা যায় এখং সস্দাঁণন্ন্বঝপ শ্রীভগ,|নেব চিন্ব।ব চৃণৰ 
তৎস্বরূণই প্রাপ্ত হয়। পাশ্চাত্তভূচির বহুকাল এঁবপ আপণুক্ষের পাথিত্রসন্নিল!ভ 
হয় নাই, তদছুপ।র জছের চিন্তাতেও বহুকাল অতীত হইশাছ। কাঙেহ ইত্র্শ | 
তবে ভারতের ধর্মালোক আবার ব্দান ঘুগে শ্রীভগব।নের অপীব কৃপা অন্ন 
মতাঁবলম্বী পাশ্চান্তে গ্রবেশ কবিগাছে। সেজন্য আশা হয, আবাদ পাশ্চঃ ওযা এারুতকে 
ধর্মগুকত্বে বরণ করিয়া খবংসের পথ হইতে প্রত্যাপৃন্ত হইবে এ” ্গগতের ঘথার্থ বলগাণে 
ক্রমশঃ নিশক্তি প্রয়োগ করিতে শখিবে। 

দেণবলে বলীখান ভারত চণকাল ধচসাক্ষাৎবার কবিতেই নিশা প্রয়ে!গ 
করিয়াছে। এ চেষ্ট। বা সাধনফলেই পৃবোঁও ধর্মবিখাসসমূহের সতাতা সম্বন্ধে সে 
সাক্ষাৎ প্রমাণ পাইয়ছে। ভাণত দেখিয়।ছে-_সত/ই প্রতীকোপাঁসনা 9 বশ্বাসসং1যে 
এই বহুকালাগত স"সার-্প একদন ভাদণা খায়, সত্যই সহইন্্র এওন্ব এখসবের 
অন্ধকারময় গৃহ ঈশ্বরকৃপান্স এক মুহুতে '[শোবপুণ হয! ৩,খত দে খছে_ সত্যই 
শ্রীভগবান প্ণচিদণন্দদ্বরূপে সকলের দ্দেশে জপগ্তভ/বোব্দ)খাণ "শাক ॥| একগকে 
ফিরাইতেছেন, খুনাইতেহেন, উদ্দেশ্য বিশেৰে চা শত ক।রতেছেন-- 


ঈশত সর্বভূতানং হদ্দেশেংজুশি তিতি। 
ভ্রাম্থন স্বভতান যন্থাবডাণি মাষণ। ॥ 
_ গীত 
পভ/ই, কেবল ৩।হ।য শগন।ণধ হলে পুন আপ।ড শাহ ঠা বা) গত দি 
নতুবা মার শগ্ত উপাব ণাই। . ৃ 
যুগে বুগে ভিন্ন ভিন্ন এত ।কীবলম্বনে শ্রভগবচ্ছা ও মাণণনণনে পথ শত €হয়া- 

ছেন। বৈধক যুগের তোত্রশটি দেবপ্ুতীক এই 'পে পোগাগক দুগে তন শত তে তশ 
কোটি দেবগ্রতীকে পরিণত | তই খপযা কেহ 1 ৩&মান কণ্ণে, এ তন শত 
তেত্রিশ কে।টি দেবধুলের প্রত্যেকেই এক খসয়ে সমভাবে মানবমণে আপন আপন 
প্রভাব বিস্তার কারয়াছিল। ধমে।তহাঁস পাঠে অবগত হও৭ যাষ, "ভন তিন কালে 
ভিন্ন ভিন্ন দেঁবপ্রতীকোপাসনা «বতিত হইরা। ভাতে পুরালাও বির! মানবের 
ধর্মলাভের সহায়ক হইয়া।ছল। মন্থ-শ।জ্জাদি পাঠে এপ কত দেবতার শানমাত্র কেবল 
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প্রাপ্ত হওয়া ঘায়। তাহাদের ধ্যান এবং পুক্জাপদ্ধতিসকল বর্তমানে লোপ পাইয়াছে। 
তিব্বত, চীন, জাপানাদি প্রদেশে & সকল দেবতার পুজা প্রচার এখনও দেখিতে পাঁওয়! 
যায়। ভারতের ধর্মপ্রচারক যে বহু প্রাচীন যুগে এ সকল দেবপূজা ভারত হইতে, 
উক্ত প্রদেশসকলে লইয়া গিয়া ছিল, তাহাঁও বেশ বুঝিতে পারা যায় । 

বৌদ্ধুগে শতদলে আসীন উজ্জব বুদ্ধযূত্তিই প্রতীকবপে উত্তর ভাবতের অনেক 
স্থলে অবলঙ্ষিত হয়। ক্রমে উহ।াই শতদপ-মধ্যবর্তী উজ্জ্ররনালোকে বা পদ্মান্তর্গত 
উজ্জ্লকিরণবর্ধী যণিখণ্ডে পরিণত হয়। তিব্বতে এবং অন্যান্ত বৌদ্ধদেশে এখনও 
উহ্াই যে সাধকের ধ্যানাবলম্বন, তাহা “$ মণিপন্মে হু” ইত্যাদি ১ম্তরেই স্পষ্ট ব্যক্ত। 

বহির্জগতের পদার্থনিচয়ের ন্যায় শবীরাত্যন্তরীণ নানা পদার্থও প্রতীকবপে কালে 
অবলম্বিত হইয়াছিল। তাহার কতকণ্ডলি এখনও বতমান এবং কতকণ্ত ল অঅধুন! 
লোপ পাইয়াছে। হদয়পুগুবীকের মধ্যগত উজ্জ্বল আকাশ বা 'দহরাকাশ' নধনান্তর্বতী 
ছায়! বা 'ছায়াপুকষ' ইত্যাদি এঁবপে এককালে প্রতীকব্পে অব্লস্বিত হইযাছিল-_ 
তাহার গ্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীশঙ্করাচার্যের বেদান্তভাধ্যে এ সকলের বিশেষ উল্লেখ 
থাকায় কালে উহাদের পু্গ! প্রচলন থাকা স্পষ্ট প্রত্তীত হয়। 

ক্ষিতি, অপ, তেজ, মকৎ, ব্যোম-__এই ভূতপঞ্চের প্রত্যেকটি এবং অন্ন, প্রাণ, মন 
প্রভৃতিও যে কালে সুক্ষদর্শা মানব কতৃক ব্রদ্ধপ্রতীকবপে অবলম্থিত ও উপাসত হয়-_ 
এ বিষয়ের প্রমাণও উপনিধ নিবদ্ধ “কং ব্রদ্েত্যুপাসীত”, “খং ত্রহ্ষা", “অন্ন তুন্ধ" 
ইত্যাদি বুব্ধ রচনাবলীতে উপল।ন্ধ হয়। শব্দপ্রতীক ুক্্ম হইতে ুক্মতরভাবে 
আলোচিত হইয়া ক্রমে মাওুক্যোপনিষখানবদ্ধ গভীর প্রণবতত্ব এবং নাদত্রক্ধবাদে 
পর্যবসিত হয়, তাহাও এস্থলে উল্লেখযোগ্য । ভিন্ন ভিন্ন শব্দের সহিত মনৌগত পৃথক 
পৃথক ভাবের নিগৃঢ় নিত্য সম্বন্ধ আলে।চন করিয়াই কালে এ বাদের উৎপত্ত হয় এবং 
ক্রমে উহা বিশাল কার] ধারণ করিয়। নাঁদ বা শব্ধ হইতে জগদুৎপত্তি নির্ধারিত করে। 

বাহ্ান্তরতেদে কত প্রতীকের যে এইবপে কালে কালে উদয় হুইয়াছল, তাহার 
সংখ্যা হওয়। স্থকঠিন, এ সমস্ত গ্ুতীকের অবলম্বনে যে যে শাক্ত-প্রকাশ মানব 
অনুভব করিত, এক মহান ঈশ্বরবিশ্বাসে উপনীত হইয়া! কাঁলে সে সকলকে তাহারই 
বিভূতিরূপে গণন। করিতে শিখিল। গীতার দশমাধ্যায়ে ভগবান শ্রীকুষ্ণ যে যে পদার্থে 
যেযে ভগবদ্বিভূতি দর্শনের উপদেশ অন্ভ্ুনিকে করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটিই 
প্রাচীনকালে পৃথক্‌ পূজা পাইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। 

এইরূপে খণ্ড খণ্ড বাহ্‌ গ্রতীকসমুদয় একত্রীভূত হইয়। এক বিরাট দেবতঙ্ছতে এবং 
খণ্ড খণ্ড আস্তর প্রতীকসমূহ সমট্িভূত হইয়া এক মহান্‌ আস্তর প্রতীকে কালে পর্য- 
বসিত হইল-_মানব বিশ্ববিরাট এবং কুল-কুগুলিনীশক্তির উপাসনা করিতে শিখিল। 
তত্ালোচনা আমাদের অন্ত সময়ে করিবার ইচ্ছা রহিল। 
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পঞ্চম গসাব 
শক্তিগ্রতীক-_ নারী 


সহন্ন সহম্র বসরেরও পূর্বের কথা ইতিহাসেব তখন এন্াই হয় নাই । তবে 
কালনিণয় আর করিবে কে? জগতের সেই প্রাচীন মুগে' "মতি প্রাচীন কাহিণী 
সম্বন্ধে ইওরোপের বর্তমান কালের পুরাণজ্ হতকুল (91701110100 1৮১০7101005) 
এই কথা বলিয়। থাকেন। 

বর্বরজগৎ তখন অজ্ঞানপ্রস্থুত নিবি অমানিশা-সমাচ্ছন্ন। যে দিকে যতদখ দেখ, 
তমঃশত্তির সহিত রজঃশভ্ির ঘোরতর ছন্দ চলিয়াছে। মানবের দাংসপিওু*য় সবল 
দেহাঁপেক্ষা সমধিক শ্রেষ্ঠ শণ্তি সম্পন্ন অথচ তদন্তর্গত মনের ন্ভাষ, বহঃপ্রকু তর স্কুল 
স্্টির অন্তর্গত শ্রেষ্ট স্ষ্টি-__মীনন-মানবীকে অধিকার করিয়াই পূ দ্বন্দ বিশেষভাবে 
প্রকাশিত। প্রথম ক্ধার তাডনা', দ্বিতীয় অত্যধিক শীত, বাঁতি, উঞ্ণতাদি ও বন্য 
পশ্বাদির হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষ। কারবার চেষ্ট।, তৃতীয় আসঙ্গলিপ্স! প্রভাতি নান। 
প্রেরণায় মানব-মানবীর অন্তপিহিত রজো €ণ ক্রমশঃ বিশেষভাবে উদ্গ,দ্ধ এব, জীবন 
সংগ্রামে জয়ী হইতে লাগিল। আহারে ঠ্'যিত্ত ফলমূল অন্বেষিত হইল , যখন তাহা 
জোটা কঠিন হইল, তথন পশু-বধ ও মাঁস ভোজন চলতে লাগল। গাবগহা, 
মৃতস্তুপাদির সন্ধান এবং পরে শীতনিব,রণ ও বাসেব জন্য তদন্ুকরণে পূর্ণাচ্ভাদন রচিত 
হইল । হে দোঁৰ মাঁনাব, তশোগুণদগী হইয়া আত্মন্থঝপ প্রকী(শত কবিলেও তথন 
হইতেই তুমি সেই বর্ধরঞনরের সহচরী। 

ক্রমে অনিশ্চিত খাদ্য সঞ্চয়কে আয়ন্তাধীনে রাখিবার জন্য পশ্খ পালন-বৃন্তির প্রারস্ত। 

মানবকূল তখন পুর্বাপেক্ষ। অনেক বিস্তৃত। কিন্ত বিস্তারে এখনকাব স্য।য় বিবাহ 
প্রথার নামগন্ধও নাই। আ'সঙ্গলিপসাই সে সম্মিলন প্রঙ্জাপতি, কামই পুধৌছিত এবং 
ছল-বল-কৌশলাদিই উহ।র মূলমন্ত্র! উহার কতকাল পরেও “দেবরেণ প্লতোতৎপর্ভিঃ 
প্রভৃতি নিয়মে এবং অতবুদ্ধ মুর নয় প্রকারের বিবাহ এবং নম্ন প্রকার পুত্রের কথা 
লিপিবদ্ধ করাতেও পূর্বোক্ত বিষয় প্রমাণিত। নৃহবংশীয় লটের ছুহিতাদ্বয় অপর পাত্রের 
অভাব দেখিয়! পিতাঁকেই মধুপানে মত্ত করিয়া গর্ভধারণ করিলেন।* এরূপ আরও 
কত বিসদৃশ সন্মিলনে যে মানবকুলের প্রথম বিস্তৃতি, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? নিত্য 
নিবিকার ঈশ্বর ভিন্ন, সে সকল বিপরীত সম্মিলন সম্মুখে দেখিলে আমাদের ন্যায় সামান্ট 
জীবের কাহার মন না অসীম লজ্জা ও দ্বণায় ঘরিয়মীণ হইয়া! সমগ্র মহয্যজা'তকেই শত 
ধিক্কার প্রদ্দান করিবে। 

এইবার এক প্রকারের স্বার্থ চেষ্টা মানবকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দলবদ্ধ করিতে 
লাগিল। বন্য পশুকুল স্বজাতির সহিত একত্র দলবদ্ধ থাকায় পরস্পরের কত সহাঁয় হয় 
দেখিয়! এবং একাকী অপর বর্বর মানব ও হিংস্র শ্বাপদকুলের হস্ত হইতে নিজ সহচবী 
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ও পরশ প্রভৃতিকে রক্ষা করিতে যাইয়া বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হুইয়। মানব বুঝিল একত্র 
চেষ্টায় বলবৃদ্ধিঃ একত্র বাসে বিশেষ লাভ। তখন মানব ক্রমশঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মগ্ডলীতে 
আপনাকে নিবদ্ধ করিল এবং মগ্ডলীর অন্তর্গত বাক্তিসকলের একত্র পশুচারণ এবং 
বাত্রকালে একই স্থানে পশুবন্ধন করায় একত্র বাসের প্রথ। প্রচলিত হইল । »গুগী- 
মধ্যগত সব্ণপেক্ষা বলবৃদ্ধিশালী পুকষের অন্ঠ সকলের উপর প্রন্ুন্থ বিস্তৃত হইল এবং 
তাহারই নামে এ মণ্ডলী সর্বত্র পরিচিত হওয়াতে “গোত্র, সকলের উৎপত্তি হইল। 
গোত্রস্থ প্রত্যেক নারীই তখন গোত্রপতির বিশেষভাবে এবং গেভ্রদধ্যগত অপর 
সকল পুরুষের সমভাবে উপভোগের পদীর্থ বলিমা পরিগ।ণত হইল । এইরূপে গোত্রের 
সহিতই নারীর প্রথম বিবাহসন্বন্ধ স্থাপিত হইল। দ্রৌপদীরূপিণী নারী তখন এককালে 
শত পতির মনোরঞ্জন ব্যাপৃতা হইলেন। অসহায় একক নরের সমন্থছুখভাগিনী 
পৃর্বসহচরী তখন দ গুলী বলপুষ্ট দপিত মানবের পাশব-প্রবৃত্তি-চরিতার্থ-কুশরা পধাধীন। 
দাসীমাত্রে পরিণতা হইলেন। 

তখন গোত্রসকল আবার পরম্পর প্রতিদবন্ী হয়! উঠিল | এক গোত্র মপর গোত্রের 
নারী ও গোধন যখনই পারিল ছলে বলে আম্মসাৎ করিতে লাগিল এবং কখন বা 
যুদ্ধবিগ্রহে অপর গোত্রস্থ সকল পুক্ঠষের নিধনসাধন করিয়া! তাহাদের যাবতীয় নারী ও 
পশু অধিকার করিয়।৷ ব'সল। এরূপে অনেক গোত্রের নাম পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গেল। 
অসহায়! অবলা নারী তখন বলবান মানব-হস্তের ক্রীড়াপুত্তলি হইলেন। দেবরাজ্ঞী 
শচীর স্যায় যখন যে ইন্দ্রহ্থ লাভ করিল, হাস্তমুখে তাহারই বামে তখন উপবেশন 
করিয়৷ তাহারই মনোরঞ্জনে প্রবৃত্তা হইলেন । 

এইবার পশুকুলের পাপন ও খাগ্সংগ্রহে সদলবূলে দূরসঞারী গোত্রঝুল পঞ্চ- 
প্রন্নোঞ্জনীয় খাছ্য-উৎপাদনে সচেষ্ট হইল। এইরূপে কৃষির উৎপত্ত ও ক্রমশঃ বিস্তার 
হইয়৷ নিয়ত পর্ধটনশীল অনিশ্চিতাবাসম্থান মানবম গুলীসকলকে বিশেষ বিশেষ জনপদে 
মাবন্ধ করিয়া ফেলিল। পন্লীগ্রামপমূহের উৎপতিতে ক্রমে দেশসকলের সুচন৷ হইল। 
কিন্ত দানবের অবস্থার উন্নতি হইলে কি হইবে 1 হেদেেৰবিযমানবি, তোমার অবস্থার 
প।রবতন হইল ন|। দাসী দাসীই রহিল। পঙ্তু প্রভৃতি ধনের স্ায় সৌন্দর্ধভূষিত। 
নারী পাশববপদৃপ্ত মানব-প্রভুর অন্যতম রত্বমধ্যেই পরিগ'ণতা রহিলেন। 

এমে বনু গোত্রসমূহ একই স্বার্থচেষ্টায্স একত্র মিলিত হইয়। “ম্থমের” জাতির অভয় 
এবং কালে বাবিলে সাম্াজ্যস্থাপন। দমুজি ও আছুনেইয়ের পুজাপ্রচারে সকাম 
প্রবৃন্তিদার্গের পুজার চুড়ান্ত অভিনয় । জীবন্থটিতে প্রয়োজনীয়তা নিত্যপ্রত্যক্ষ করিস্ন। 
তত্বশান্ত্রে পিতৃমুখ ও শাতৃমুখ"স্বব্ূপে বণিত যোনি ও লিঙ্গের উপাসনাপদ্ধতি প্রবতিত 
হইল। দেবীমন্দিরে পূর্বাপর চিত পুকধাঙ্কে শয্যা-লাভ-করা-রূপ নারীর বিবাহ-প্রথা 
প্রচলিত হইল। 

নিয়ত বর্ধমান “হুমের' জাতিরই এক ভাগ ক্রমে বাসের “হজল1 হৃফলা' ভূমি- 
বিশেষের অদ্বেষণে নির্গত হইরা স্ত্রী-পুং'চন্থের উপাসনাদি লইক্া ভারতে প্রবেশ 
করিল। অনেককাল সমৃদ্ধিগালী হইয়া ঘভারতে বাঁসের পর উহ্বারই এক শাখা! আবার 
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মালাবার উপকূল হইতে নৌধানে মিসরে যাইয়া নীলনদতীরে অপর এক বুহৎ 
সাম্রাজ্যের হচেনা কারল। এইরূপে ধন-ধান্ত-সম্পদ-গৌরবে পুর্বাপেক্ষ! মানবের 
অনেক পদবৃদ্ধি হইল। মানবীর অন্তনিহিতা দৈবী শক্তিও মানবের স্বীয় অবস্থোনি- 
প্রবুত্বর উত্তেজিক৷ হইয়! সর্বকাল সঙ্গে বাস ও তাহার সন্তান-সস্ততি ধনজনাদএ পালন 
ও রুক্ষণে সহায়তা কিয়! সেই প্রাটণন যুগেই পৃথিবীর ঝটস্থানে বহুভাবে বহ্জন দ্বারা 
সকাম ভক্তির সহিত পুজিতা ও উপাসিতা৷ হইলেন । সে উপাসনার মূলমন্ত্র মানবের 
স্বার্থ-স্থথখান্বেষণ, সে দেবীর প্রয়েজন-মামবের ভোগ-তৃপ্তি প্যস্ত। কিন্ত এরূপ হইলে 
কি হয়? হুর্গম্ধাবিল পঙ্কাশ্য়ে মধুগস্ধসমীবুল ফুল দেবভোগ) শতধলের ন্যায় মানবের এ 
ইন্ড্িয়স্থখৈষণ!, ভোগৈষণা ও আসঙ-লিগ্দাপূর্ণ সাগ্রহ সকাম ভ বত হইতেই কালে 
মানবমন নারী প্র্তিমায় জগদস্বার হলীদ্রনী শির উপাসন। করিতে শি।খল। 
ত্রজগৎ-প্রসবিনী শক্তিকে কালে বিরাট নারীমৃতিহ্বরূপে কন্ননা কক্িয়া তদন্লম্বনে 
জগন্মাতার উপাসন। করিয়া! কৃতার্থ হইতে শি'খল। 

প্রবৃত্তির জটিলারণ্যে মানব যখন এররূপে দিঙনির্য়ে অসমর্থ হইতেছিল, মানবীর 
শরীরমনের কমনীয় কাস্তিকলায় সম্যগাকৃষ্ট হইয়াও যখন সে তাহার ভিতর “হর্যকোটি- 
প্রতীকাশ চন্দ্রকোটি-সথু শীতল" দেবীমৃতির সান্মাৎ পাইতেছিল না, তখন ভারতের 
দেবকুল দেবক্রমপরিশোভিত অভ্রভের্দী হিমাচলশৃদ্ধে জগতের যাবত'য় নারাশরীব্মনের 
সমষ্টিগঠিত' হৈমবতী উমার উজ্জল কীঞ্চনগৌরমুততির গুথম সন্দ্শনে ধন্য হইলেন। 
দেবজগৎ স্তস্ভিতহ্র্দরে বাল্বরূপ্ণি অনভ্তকে।চিতন্ধাওগুসবিনী হক্ষশত্তি' দেব" 
মানবীকে নীলাম্বরে 2খাসঁন! দেখিলেন এবং তাহারই প্রমুখ হইতে তাহার মহিমা বা, 
শ্রবন করিলেন-- 


অহং বারী নংগমনী বস্থনাং 
চিকিতুষী প্রথমা যজ্িয়ানাম্‌ 


ষ্ঠ ্ চ 

ময় সোহন্নমত্তি ষে। বিপশ্যতি 
'যঃ প্রাণিতি ধঃ ঈং শৃনোত্যুক্তমূ। 
অমস্তবো! মাং ত উপক্ষিয়স্তি 

শ্রধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে ব্দামি ॥ 

ধাঁ ৪ ঞ 

যং কাময়ে তং তমুগ্রং কণোমি 
তং ব্রহ্ধাণং তমুধিং তং হমেধাম্‌। 

_খক্‌ দেবীস্ৃত্ত 
অর্থাৎ আমিই সমগ্র জগতের বাজ্ঞী, আমার উপাসকেরাই বিভূতি-সম্পন্ন হয় ॥ আস্ই 
ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মদ্রানসম্পন্না, সকৃল যজ্ঞে আমারই প্রথম পৃজাধিকার ; দর্শন, শ্রবণ, 
অন্নগ্রহণ ও শ্বাসপ্রশ্থীসা্দি প্রাণিজগতের সঃগ্র ব্যাপার আমার শত তেই সম্পাদিত 


১১৫ 


হয়; সংসারে যে কোন ব্যক্তি শ্ুদ্ধভাবে আমার উপাসনা না করিয়া আমার অবজ্ঞ] 
করে, সে দিন দিন ক্ষীণ ওকালে বিনষ্ট হয় , হে সখে, অব।ইত হইরা যাহা বপিতেছি 
শ্রবণ কর--শ্রদ্ধার দ্বারা যে ব্রন্ববস্তর সন্দর্শন লাভ হয়, আমিই তাহা, আমার 
কপাতেই লোকে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে; আমার কুপা-কটাক্ষেই পুক্ষ-ব্র্টা, ধস এবং 
সুক্বুদ্ধিসম্পন্ন হয় । 
দেবকুল হইতেই ভাবতেন মন্তদষ্টা খধিকৃপ্ল নাবীঘূততির কাষণন্ধহীন প্র প্রথম 

প্রচার। উপ নষং-প্রাণ খ'ষ দেবীমহিম! প্রাণে প্রণে প্রতাক অহ করিয়। 
গ্রাহিলেন_ 

অজামেকাঁং লোহিতশ্ুককষ্তাং 

বহুবীঃ প্রজাঃ স্থজমানংং সবপাঃ। 

অঙ্গে হোকে। জুবমাণোহন্থুশেতে 

জহাত্যেনাং তুন্তভোগামজোহন্তঃ ॥ 

---শ্বেতাশ্বতর 


_স্তককঞ্ব ক্তবর্না, সত্ববঙ্গ স্তমোগুণমযী, অনন্তনগ্ভাব! এক অপূর্বা নাবী অনন্যনস্তব এক 
পুকষের সইত সংঘুক্তা থাকিবা আপনার অন্বপ বহুপ্রক্কারের প্রক্জাসল ত্যঙ্গন 
করিতেন- ইত্যাদি । 

আখ্বম্বপে বরঁবান। দেবীর মহিমা প্রত্যক্ষ করিধাই তিন শিক দিলেন: প্নবা 
অরে জারাখৈ কামায় জাঘ। প্রি ভতবত্যান্সাস্ত্ কামার জান প্রি ভব ত।”-- 
বুহদারণ্যক, ২য় অধ্যায়, ৪র্থ ব্রাহ্মণ, ৫ । 
_জারার ভিতরে আন্মন্বক।পণী দেবী বর্তমানা বলিধাই লোক্ষেন্ব জ্জাধাকে এত প্রিয় 
বলয়া বোধ হয়। 

ধ'ষদিগের পদ হুসবণে ক তার্থ হই অতি বুদ্ধ মঞ্চ আবার গাহিলেন-__ 


দিধাকৃত্বাম্মনে! দেহমর্ধেন পুরুষইভবৎ। 
অর্ধেন নারী তশ্যাৎ স বিবাঞজমহৃজৎ প্রভৃঃ ॥ 

_মনগসহিতাঃ ১1৩২ 
স্থির পূর্বে ঈশ্বর আপনাকে ছুইন্ডাগে বিভক্ত করিয়া এক "মস 7শ পুক্রষ এবং 
অপরাংশে নারীমূত্তি পারগ্রহ করলেন ও সন্ধত হইলেন। অতঃপর পেই বানী ।বরাট্‌ 
ব্রপ্ধ গুকে নিজ শরীর বল্িম্না বোধ করিতেছেন যে পুক্ষ তাহাকে প্রমব কবিলেন । 

বলদৃত্ত মানব এতকাল আপন স্থখের জন্য, আপন স্বার্থের জনাই নাবীব পার্নন ও 
রক্ষন করিতেছিল; বুদ্ধ মন্থ তাহাকে এখন নারীকে সহধার্মণীঙ্ঞানে সম্মানের চক্ষে 
দেখিতে শিখাইয়! তাহাকে নারীপূজায় আর এক পদ অগ্রসর করিলেন। 


ত্র নার্স্ত পূজ্যন্তে বমস্তে তত্র দেবতাঃ। 
যত্রেতাস্ত ন পৃজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলা: ক্রিয়া; ॥ 


সমন, ৩৫৩ 


৯৪৩৬ 


__যে গৃহে নারীগণ পূজিত হন, সেই গৃহে দ্বেবতাসকলও সানন্দে আগমন করেন; 
'আর যে গৃহে নারীগণ বহুমান লাভ না করেন, সে গৃহে দেবতা দিগের উদ্দেশ্তে অনুষ্টিত 
যাগধজ্ঞা দ কোন ক্রিয়াই ফল প্রসব করে না। 

এইকপে ভারতের আর্ধগৌরব খধিকূলই জগতে নারীমহিম। প্রথম অন্নুভব ও 
শ্রচার কবিলেন। সম্চাম জগৎ নির্বাক ও উদগ্রীব হইয়া তাহাদের সেই পৃতনাণী শ্রবণ 
করিল- ফোহিত চান্ত নারীপ্রতীকে কাঁমগন্ধমাত্রহীন মাতপূজার, দেবীপুজার তাহাদের 
সেই আযাব্গন দেখিতে থাকিল এবং মুগ্ধ হইযা তাহাদের যথাসন্তব পদানসবণ করিতে 
কৃতসঙ্কর হইল | হে দেবি মানবি, এইবপে ভাবতই তোমাৰ দেবীমৃতির নিষ্কাম 
পুঁজ জগতে গ্রগয় করিয়া ধন্য হইল, সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিল। ভারত সেই 
দিন হইতেই তোমায কুলদেবীবপে গৃহে গৃহে পূজা ও সম্মান কবিতে থাকিল। 

সে সম্মণ, সে শ্রদ্ধা ও পুজার ফল ভাবত প্রত্যক্ষ পাইল। সীতা, সাকিত্রী, 
দ্রৌপদী, দময়ন্তী প্রভৃতী হীসৌন্দর্যভূষিতা৷ উজ্জ্বল দেবীপ্রতিমাসকল সর্বাগ্রে ভারতে 
পদ্দার্পণ কবিয়! দেশ পবিত্র করিলেন, পুণ্যময় ধর্মক্ষেত্রে পরিণত করিলেন । হে ভাব্ত- 
সন্তান, বৈদে শক অন্থকবণে আজ কিন] তুমি নিজ কুললক্ষীর চরিত্র ও জীবনগঠনে 
অগ্রসন ! অদ্বাভা্বক শিক্ষাসম্পন্ন হীনবুদ্ধি বর্বর, তোমার আধ্যাত্বিক দৃষ্টির কি 
অবনতিই হইযাছে ! একবার টৈদেশিক মোহের নিবিছাগ্তন নয়ন হইতে অপশ্থত 
করিয়া ভ তক্শতে দৃষ্টিপাত কব, দেখিবে জগতে আদশস্থানীয় দিব্য-নাঁরাকুল একশাত্র 
তাতেই "হশচলস্তবের হ্ঘ অশ্লজ্ঘণীয় শ্রেণীতে তোমাব কুললক্ষীর সহায়তা কধিতে 
দৃণ্ডীয়মান।! তাদের পদরজে কেবল ভারত নহে, কিন্তু সান্ধিদ্বীপ| সকানন। সগগ্র' 
পৃষিবীই সর্বালেব জন্য ধন্যা ও সগৌরবা হইয়াছেন । যৃঢ, ভাব দেখি, ভারতের 
মৃত্তিকা যাহাতে তোমার ও তোমার কুললক্ীর শরীরমন গঠিত হইয়াছে, ভারতের 
ধুল_য'ই। তোখার ও তাহার অঙ্কে আটশশব লাগিষা শরীর দৃঢ করিয়াছে, তাহা 
সীতা, দ্রৌপদা, বুগ্ধক্প্রাণা যশোঁধর!, চৈতন্ত-খবণী বিষ্ু€প্রয়া, ধর্মপ্রাণ। অহল্যাবাঈ 
বা চিতোবেব বীর-্রমণীকুলের দেবারাধ্য পদম্পর্শে প বত্রীকৃত | ভাব দেখি, ভাবতের 
বাষু--যাহা প্রতি নিশ্্বাসে তোমাদের ভিতরে প্রবেশ কবিযা শবীর পু করিতেছে, 
তাহা এ সকল দেবা॥গের পবিত্র হৃদয়ে যুগে যুগে প্রবেশপাভ ও ক্রীা করিয়া 
তাহাদের প।বত্রতায় ওতপ্রোতভাবে পূর্ণ হইয়। রহি্যিছে ।-দেখিবে, তোমার এ 
পাশ্চাত্য শে! খক্মবাঁচি্কার হ্যায় কোথার স রম্স। গিরাছে আর উহা জলশূম্ত [বজন 
মকতে তে।ম।দেখ জলের প্রত্যাশায় খুমাইতে পারবে না। তোমার জগন্মীতার 
নারীকুলের উপর, বিশেষতঃ ভারতের রন্ণীকুলেব উপর শদয়ের ভাঁও-প্রেম উলিত 
হইয়া তে।মাকে আবার যধার্থ মন্ত্যত্বে প্রতিষ্টত করিবে এবং তোমরা কুলপম্নীকে 
সাক্ষাৎ দেবীপ্ররততিমায় পরিণত করিবে। 

নারীর ভিতর প্রগৎপরন্থৃতির বিশেষ বিকাশ প্রত্যক্ষ অন্থভৰ করিয়াই ভারতেব 
দিব্যদর্শনসম্পর্ন খ ধকুল মুক্তক্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন-_-নারী বুদ্ধিবপা, শক্তিরূপা, 
জগজ্জননীর হলাদিনী, হঙজনী ও পাঁলনী শক্তির জীবন্ত প্রতিমান্বরূপ। এ প্রত্যক্ষা- 
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মুতব সর্বাঙ্গসম্পন্ন হইতে কিন্তু সাধকের অনেককালব্যাপিনী সাধনার যে আবশ্যক 
হইয়াছিল, ইহা নিঃসন্দেহ। বৈ।দক উপনিষদ্িক ও দার্শনিক যুগে নারী-উপাসনার 
সহিত বৌদ্ধ ও তাস্ত্রিকযুগের এ বিষয়ের তুলনায় আলোচনা করিলে উহা স্পষ্ট 
প্রতীয়মান হয়। 

বৈদিক ওপনিষদিক যুগের নারী-উপাসন।। ধীর, স্থির, শান্ত ভাবের। উহাতে 
উন্মত্ত প্রবাহের তাওবগতি নাই, অথবা ভীষণ আবর্তের প্রসারে উপাসকের চিন্তবিদ্রম 
উৎপন্ন করিয়া চিরকালের মতে! নিমগ্ন করিবার প্রভাব নাই। বৈদিক খাধি পুরুষ- 
শরীরের ন্যায় নারীশরীরেও সমভাবে আত্মার বিকাশ অবলোকন করিয়া! সর্ববিষয়ে 
পুরুষের স'হুত নারীকে সমানাধিকার প্রদ্দান করিয় তীহাঁর পৃজ' ও সম্মান কারিলেন। 
পরমাত্মার সাক্ষাৎ সন্দর্শনে এবং পবিত্র ম্পর্শে নারীও যে পুরুষের ন্যায় অতীন্দ্রিয 
দিব্যদৃষ্টিম্প্ন। হইয়া খবস্ব প্রাপ্ত হন, তাহ! অবনতমন্তকে স্বীকার করলেন । 
খক্‌ প্রভৃতি সংহিতা এবং উপনষদের স্থানে স্থানে নারীখফিকুলের উল্লেখ, জনকাদি 
রাঁজার সভায় ধর্মবিচারে গাগীপ্রমুখ নারীগণের পুরুষের সহত সমভাবে যোগদানের 
উল্লেখ এবং অশ্বমেধাদি ঘক্জঞ্রয়ার রাজার সহিত রাণীরও যোগদানের উল্লেখ থাকাই 
এ বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ। এ তো গেল আধ্যাত্মিক জগতের কথা। ব্যবহারিক গ্ুগতে 
নাক্রীকুল পুকখের সহিত যে বৈদিক ধুগে সখ সম্মান প্রাপ্ত হইতেন, তদ্বিষয়েরও বু 
প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে আমাদের কথায় কেহ যেন ইহা না বুঝিয়1 বসেন যে, 
সংসারের কতক গুলি কার্ষে যে নান্ীকুলেরই শ্বভাবগত বিশেষাধিকার, এ কথা বৈদিক 
যুগে স্বীকৃত হইত ন1। উহ সর্বযুগেই ভারতে শ্বীকৃত হইয়।ছে এবং পরেও হুইবে। 
তবে পাশ্চাত্য প্রদেশে ীষ্ট জন্মিবার পাচ ছয্ন শতাব্ধীর পর পর্যন্তও যেমন নারী- 
জাতিকে হেয় জ্ঞান করিনা তাহাদের ভিতর আত্মার অস্তিত্বই নাই, তাহার] পুকষের 
সায় কোনরূপ বিষয়সম্পত্তির অধিকার প্রাপ্ত হইবার যোগ্যাই নহে ইত্যাদি বিসদৃশ 
কথার স্বীকার এবং তদহুরূপ কার্ধও সমাঞ্জের সর্ববিভাগে অহষ্টিত হইত, বৈদিক যুগ 
হইতে কখনও যে ভারতে এরূপ মত প্রচার ও কার্ধানষ্ঠান হইয়াছিল, এবিষয়ের প্রমাণ 
পাওয়৷ যায় না। 

আবার বৈদিক যুগের বিবাহপ্রথায় কুমারীকন্থার মাতৃত্শক্তিবিকাশের অধিকা রিণী 
হইবার প্রথম পরিচয়প্রাপ্তিমাত্র *্গর্ং দেহি সিনীবালি” ইত্যাদি মন্ত্রে তাহার 
'মাতৃমুখের' পুজার্দির বিধান থাকায় স্পষ্ট বুঝা যায় যে, একাল হইতেই ভারত নারীতে 
মাতৃপূজ! করিয়া আসিতেছে । মাতৃমুখ বা স্ত্রীচিহ্বের বেদোক্ত এ পুজ। যে দ্রাবিড় 
জাতির মধ্যগত স্ত্রীচিহ্ছের পৃজার বা তত্তরো লিখিত মাতৃমুখের পূজার ন্যায় ছিল না, ইহা 
বেশ বুঝিতে পারা যায়। উদ্দেশ্টের গ্রভেদ দেখিয়াই এ কথা অনুমিত হয়। বৈদধিকী 
পৃজার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র মাতৃত্ব-শক্তির সম্মান; প্রাচীন দ্রাবিড়ী অন্ুষ্ঠাননকলের 
উদ্দেশ্ট কেবলমাত্র জায়ার ভিতর দিয়! প্রকাশিত। নারীশ(ভরুই পুজা এবং তা্ত্রিকী 
জার লক্ষ্য, মাতা এবং জায়। উভয়ভাবে প্রকা।শত। নাবীশিরই মহিমা-প্রচার। 

বেদে প্ররূপে নারীর মাতৃতশ।ন্তর পৃঁজার্বিধান অগ্লবিস্তর প্রাপ্ত হইলেও দ্রাবিড় 
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জাতির ন।।য় শ্রী-পুংচিহের উপাসনার কোন প্রম।ণই পাওয়া যার না। পুজ্যপাদ 
স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, এ উপাপনা স্থমের এবং তচ্ছাখ। দ্রাবিড় জাতিরই নিজস্ব 
-৫বদিক আধদিগের নহে ? নতুবা বেদেই উহীর প্রমাণ পাওয়া যাইত। তিনি আরও 
বলিতেন, লিঙ্গাইত খৈৎসম্প্রদীয় লিঙ্গোপাসনা বেদবিরুদ্ধ নহে এবং অথববেদানবদ্ধ 
ষুপন্বস্তের (স্তস্তের ) উপাসনাই লিঙ্গোপাসনা বলিয়। প্রচার করয়াছেন। কিন্তু 
অন্গধাবন করিয়। দেখিলে একথ। সত্য বলিয়া বিশ্বম করিতে পার যায় না, কারণ যদি 
এরূপই হইবে, তবে বেদের অন্য কোন স্থলেই স্ত্রী-পুং'চহ্বের পুজা-পৰিচা্ক কোনও 
মন্ত্রবিধানাদি প্রমাণ-ম্বরূপে পাওয়া যায় না কেন? শব'লঙ্গের পূজা যে পুংাঁচন্হের 
উপাসনা নহে, তাহার অন্য প্রমাণ উহার পুজাকালে পৃূজকের 'ধ্যায়োক্সতং মহেশং 
রজতগিরিনিতং চারচন্দ্রাবতংসং' ইত্যাদ মন্ত্রে ধ্যানধারণা করা। এজন্য বেদোক্ত 
বছগ্রাচীন শিধপুজার এবং বৌদ্ধযুগের ভপসমূহের সাহত স যোগ কায়াই যে কালে 
বর্তমান লিঙ্গোপাসন। গুবতিত হইয়াছে, ইহাই স্বা-ীজী যুক্তিযুক্ত মনে কারতেন। 
জায়ার ।ভতর দিয়। গরকাশিতা নারাশত্তির ড্রাবিডী অন্কধণে পুজা বৌদ্ধযগেই 
ভারতে প্রথম গ্রধেশলাভ করিয়াছিল; এবং কোনও নৃত্ণ ভাখের গুথমোদয়ে লোকে 
যেমন উহীবেই সবেসবা ভাবিয়া সংঞ্র সকল কাঁধেই উহ সংযোগ ও অস্ছ্ান কারয়া 
থাকে, গ্রায় সমগ্র ভারত ব্যাঁপিয়া তদনুপ্ূপ ভাবের ৬গষ্ঠান ইইয়াছিল। পেজন্তই 
দেখিতে পাওয়া যায়, বৌছযুগের তন্ত্রমকপের শিক্ষা সকল রমণীর ।ভতর কেবলমাত্র এ 
শত্তিএ সম্মাননা করা। সংযমী পুরুষসকলের এ শিক্ষায় কোনও ক্ষতি হইল ন। বটে- 
কিন্ত এঝপ সংযমী৷ পুরুষ কোনও জা।তাবিশেষের (ভিত€ কয়টা দেখিতে পাওয়া যায়? 
ইন্দ্রিমপরবশ অস-যমী ইতর-সাধারণ মানব এ শিক্ষ। স্ুলভাবে গ্রহণ করিয়া বৌদ্যুগের 
শেষত।গে ভারতে যে কি অনাচার ব্যভিচারের আত গরবাহিত করিয়াছিল, তাহার 
আংশিক পরিচয় এখনও পুরী এবং দান্সিগাতে)র মন্দিঃগাত্রস্থ বিপরীত পশ্তুভীবন্থচক 
যৃতিওলিতে দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের তক।র সেজন) আত সাবধানে 
অধকাঝিতেদে রম্পীর জায়াভাবের উপাসনার প্রবতন। করিরা এবং বেদের অনুগামী 
হুইয়া জনসাধারণে রমণীর মাতৃতাবের পুজ1রই বহুল গুচীর করিয়া বৌদ্বযুগের এ দোষ 
পরিহার কফিলেন। পঞ্চম'কারসংযুত্ত তন্ত্েক্ত বীধভাবের পুজা যাহা সাধারণতঃ 
ৰামাচার বলিয়া! কথিত হইয়া থাকে, তাহাতেই নাব'র জায়াভীবের উপাসনা ঘে নব্দ 
রহিয়াছে, একথা আর বলিতে হইবে না। এ বীরভাবের প্রয়োগকুশল [সঞ্থগুরু এবং 
অনুষ্ঠানকুশল সংযমী শ্রদ্ধাবান সাধক_ উভয়ই বিরল। উপযুক্ত গুরলীত করিয়া 
বিবাহিত ব্যতির এ ভাবের উপাসনায় উন্ন।তলাভ হইতে পারে, কিন্তু ধাহারা 
ঘারপরিগ্রহ করেন নাই, তাহাদের এ ভাব্বে উপাসনায় সহসা অএএসর হইসে পথভ্রষ্ট 
হইয়া পত্তন হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা । সিছ্িগরু-সহায়ে সংযমী ব্যন্তিই কেবলমাত্র এ 
ভাবের উপাসনায় 1সদ্বকাম:এবং উন্নত হইয়া থাকেন আমাদের সব্দা মনে রাখা উাচত। 
'বামাচার? শব্দের ।অর্থ বুকিলেই আমাদের পুর্বোস্ত কথা হজে হদয়ঙগম হইবে। 
“বাম” শব্দ এখানে “বিপরীত অর্থবাচক | অথ।ৎ পঞ্চম কারাদ পদথগ্রহণে ইতর- 
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সাধারণে যে প্রকার উন্মত্তবং অসংযত 'আচরণ করিয়া থাকে, তঘ্ধিপরীত আচরণযুক্ত 
হইয়া! পূর্ণসংযমে প্রতিষিত থাকিতে সাঁধককে শিক্ষা দেওয়াই বামাচারের উদ্দেশ্য । 
অথবা এ সকল পদার্থের গ্রহণে ইতর-সাঁধারণ মানবের অধর্মভাবেরই উদ্দীপনা হইয়া 
থাকে; তত্রপ না হইয়া যাহাতে স্বপ্তা কুগুলিনী শক্তি জাগরিতা হইয্না সাধককে 
অধিকতর সংযম, অধিকতর ধর্মভাব আনিয়া দেয়, তাহাই আচারের লক্ষ্য । আবার 
তত্ত বলেন, কুগুলিনী শক্তি জাগরিতা হইয়া মস্তকস্থ সহম্্রারে উঠিবার সয় যৃূলাধার 
হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি চক্রকে বামাবর্তে পরিবেষ্টন এবং তক্চক্ুস্থ বর্ণসকলকে 
পিজাঙ্গে মিলিত করিয়া লয্বেন এবং সমাধিভক্ষের পর মন্তক হইতে পুনরায় মেরুচক্রে 
আসবার সময় প্রতি চক্রকে বিপরীতভাবে অথবা দক্ষিণাবর্তে পবিবেষ্টন করিতে 
করিতে নিম্নে নামিয়া আসেন ; কুগুপিনী শক্তিকে এ্ঁরূপে জনসাধারণে অপরি.চত 
বামাবঙে পরিভ্রমণ করাইয়া সহআ্ারে উঠাইয়া সমাধিমগ্ন হইতে যে আচার শিক্ষা দেয়, 
তাহাই বাঁমাচার_এঁ শব্দের উহাও অন্যতম অর্থ । বামাচার শব্দের তন্ত্রোক্ত সকল 
অর্থের অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারা যায়, উদ্দাম উচ্ছৃত্খলতার প্রশ্রয় দেওয়া বামা- 
চারের উদ্দেশ্য নয় ; এবং কঠোরত্যাগী শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রচারিত প্রেমধর্মকে যেমন বর্তমান 
কালের বাবাজী বৈরাগীদের ব্যাতিচারের জন্য অভিযুক্ত করা যুক্তিযুক্ত নহে, তেমনি 
ধর্মের নামে অন্থষ্ঠিত বৌদ্ধসূগের এবং বর্তমান কালের ব্যাভিচারসমূহের জন্ত অস্তোন্ত 
বামাচারকে দোষী নির্ধারণ করাও যুক্তিযুক্ত নহে । 
মানবপ্রকৃতির ম্বভাব পর্যালোচনা করিয়া আমরা বমাচারের সম্বন্ধে আর একটি 
কথাও সহজে বুঝিতে পারি । মাঁনবকে যে বিষ়'টর অন্রষ্টান করিতে নিষেধ করা 
যায়, আমাদের মধ্যে এমন বিপরীত প্রর্কৃতিবিশিষ্ট অনেক লোক আছে, যাহারা সেই 
বিষয়টিই অগ্রে করিঘ়া বসে । বাঁমমার্গ নিষিদ্ধ বন্তঘকলেরও ধর্মে একভাবে প্রয়োক্গনীয়তা 
আছে বলার, এরূপ স্বভাববিশিষ্ট লোকপকলের ভিতর পূর্বোক্ত প্রবৃত্তির উদয়ের পথ রুদ্ধ 
হুই্য়। যায় এবং ধর্মাচরণ করিতে আসিয়া তাহাদিগকে প্রবৃত্তির উদয়ের পথ রুদ্ধ হইয় 
যায় এবং ধর্মাচরণ করিতে আিয়া তাহা দিগকে প্রবৃত্তির উদয়ের পথ রুদ্ধ হইয়া যার 
এবং ধর্মাচর্ণ করিতে আপি;। তাহা দ্দিগকে প্রবুন্র প্রেরণায় আর কপটাচারের আশ্রয় 
লইতে হয় না। বামবার্গের নিন্দাই সাধারণত; শুনিতে পাওয়। যায়। উহাতে থে 
কিছু ভাল আছে. একথা কাহাকেও বলিতে শুনা যায় না। আবার এ মার্গের 
সাধারণ গুক্ুর। অধকারা নির্বাচন ন। করিনা! সকলকেই এ পথের উপদেশ করয়? 
সময়ে সময়ে অনেকের পতনের কারণ হইয়াছেন । তঙ্জন্ত আবার বামমার্গকেই 
লোকে দোষী করিয়াছে । এ সকল কারণেই বামমার্গের আবার সমর্থন করিয়া 
আমাদিগকে পূর্বোক্ত কয়েকটি কথা বলিতে হইল। 
ভারতে তন্্ রূপে নারীর মাত ও জায়ারূপ উভভগ্ন ভাবের উপাপনার প্রবর্তনা 
করিয়া! নারী প্রতীকে খিশ্বপ্ধননার উপাসন। সর্বাঙ্গম্পন্ন করিলেন; আর কুম্তকার ঘেমন 
বাঁশ, বাখারী, খড়, মু্রক্কাদিসহায়ে স্ন্দর দেবযূতি গঠন করিয়। সাধকের পুজার সহায় 
হয়, ভারতের দার্শনিকগ+, বিশেষ আবার মহামুনি কপিল তদ্রপ প্রকৃতিপুকষবাদাদি 
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নিজ [নিজ মত প্রচারে তত্বকারের সেই অসিমুণ্ড-বরাভয়করা, সৌম্যকঠোর, জীবনমৃত্যু- 
রূপ সর্বপ্রকার বিপরীতভাবের সম্মিলনভূমিস্বরূপা মাতৃযৃ্তি-গঠনে সহায়তা করিলেন । 
আন্তরিক সাধক শ্রদ্ধা ও সংযম-সহায়ে তক্তিপূরিতচিত্তে এ যৃত্তির পূজা! করতে করিতে 
কালে সমা ধিস্থ হইয়া দেখিলেন, বাঁস্তবিকই সে মৃতি জীবন্ত, জাগ্রত, বিশ্বের সর্বত্র 
ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত । সমাধি-সহায়ে স্থুল বিশ্ব হইতে পৃথগ ভাবে দূরে অবস্থিত 
হইয়া তিনি অনস্ত স্থুল ব্রদ্ধাণ্ডের স্বরূপারু তি দেখিলেন-__এক বির৷ট শবশিবামৃণি ! 
আর উহার মধ্যগত যত কিছু বিভিন্ন পদীর্ঘ, উহার! সকলেই সেই শবশিব।র অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গ নখ-কেশ-লোমাদিরূপে নিত্য বিরাজমান ' হর্ষ, বিশ্ময়। ভয় প্রভৃতি অনন্য 


ভাবে তাহার জয় এককালে উদ্বেলিত হওয়ায় তাহার মুখ হইতে প্রথম বাক্য নিংশ্ত 
হইল-_ 


করালবদনাৎ ঘোরাং মু্ুকেশীং চতুভূ্জাম্‌। 
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্‌॥ 


এবং সঞ্চিন্তয়েৎ কালীং শ্মশীনালয়বা সিনীম্‌। 


এইরূপে সমাধিমুখে বা ভাবমুখে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াই যে “দ্ধ সাধকের বিশ্ব 
বূপিণী, বিশ্বজননীর বিবিধ ূপের ও বিবিধ ভাবের ধ্যান ও মন্ত্রার্দি প্রাণ্ধ হয়েন, এ 
বিষয়ে নিঃসন্দেহ। 

নারীর বিভূতি বা জীয়াভাবের উপাসনা, পাশ্চান্তা বহু প্র।চীনকালে দ্রাবিড় 
জাতির নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিল। তখন কারণপ্রিয়, ভূগ্গগভূধত উক্ষদেব 
(87০০103) ও ভচ্ছক্তি প্রশী (1515) ইওরোপের নানাস্থানে নানাভাবে পুজা 
পাইতেন। বিরল সংযতমনা সাধকের! শ্রদ্ধভাবে তীহাদের পূজা করিত। আর 
অসংযত উচ্ছৃঙ্খল ইতর-সাঁধারণ উহাদের পৃজার নাঁমে ব্যভিচারের প্রবল শো 
পাশ্চাত্যের নানা স্থানে যে প্রবাহিত করিয়াছিল, ইতিহাস তাহা প্রমাণিত করে। 
উক্ষদেবের পূজায় নরনারীসকল গভীর নিশীথে গ্তপ্তচক্রে একত্র মিলিত হইয়া মদ্যপান 
এবং নানা অনংযতাচরণ যে করিত, প্রাচীন ইতিহাঁসে এ বিষয়েরও প্রমাণ পাওয়া 
যায়। তখনকার মন্তরান্তবংশীয়া মহিলাদের ভিতরেও এরূপ পৃজাহুষ্ঠীনের প্রচার ছিল। 
জগদ্বিজয়ী অপাঁমান্ত বীর আলেকজাগ্ডারের মাতার এরূপ পুজানুষ্ঠানের কথা ইতিহাস- 
নিবদ্ধ। খ্রীষ্টধর্ষের অভ্যুদয়ের পূর্ব পর্যস্ত রূপ অনুষ্ঠানসকল যে অতি সাধারণ ছিল, 
ইতিহাসপাঠে ইহাঁও বুঝিতে পারা যায়। , 

বৌদ্ধ ও ইরানী ধর্মের সারভাগ নিজাঙ্গে মিলিত করিয়। নবীন শ্রীষটধর্ম পূর্বোক্ত 
পূজার বিরোধী হইয়া দণ্ডায়মান হয় এবং কালে শালম্যান প্রমুখ রাজন্তবর্গকে নিজ 
মতে দীক্ষিত করিয়া তাহাদের তরবাঁরির সহায়েই নিজ প্রাধান্তস্থাপনে সমর্থ হয়। 
ছলে বলে কৌশলেই যে শ্রীষটধ্ম ইওরোপে প্রাচীন যুগে একাধিপত্য লাভ করে ইহা! 
ইতিহাঁসপ্রসিদ্ধ। সে যাহাই হউক, ঈশামাতা৷ মেরীর পূজা প্রচলন করিয়া খ্রীষ্টধ্ম 
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পাশ্চাত্তে প্রথম মারীর মাতৃভাবে পৃক্নার কথ ঞণং প্রচার কবিয়াছিল। মাতৃপুঙ্গার এ 
বীজ কিন্ত ফলকুন-স্াচ্ছন্ন মহান্‌ মহী হে পরিণত ভাবতেন ন্যায় পাশ্ীত্তাকে প্রি 
নারীর ভিতর এ& ভাবের পৃক্জা ও সম্মাননা করিতে শিখাইতে পারে নাই। 

ইওরোপের মাতিপূজা এ মেরীমূতি পর্বস্ত যাইয়া আর অগ্রসর হইতে পারল না। 
বু প্রাচীন উক্ষদেবের পুক্জাকাঁল হইতে নাীতে জীয়াভাব বাঁ শর্কিভাবেব যে পূজা ও 
সম্মমণন। করিতে ইওরোপ ক্রমে শিখিতে ছল, খ্রীষ্ঘধর্মের নবীন প্রবর্তনায় সে তাহা 
ছাড়িতে পারিল না। তবে কালে কথক্চিং শ্রদ্দভাবে নবীর এ ভাবের পু্জ। করিতে 
শিখিল মাত্র । 

সমগ্র পাশ্চান্তা যে এ ভাবে নাবীজাতির বিশেষ পুঙ্জা ও সম্মাননা করে, ইহা 
নিতাপ্রতাক্ষ। ইগুরোপী পুক্ষষ নারীকে আগ্র আপন, গ্রে বসন, অগ্রে ভোজন 
দেয় । ট্রাম বা ব্রেলগাডীতে স্থানাভাবে কোন রমণী দ গ্রাঁঘমাঁনা রহিয়াছেন দেখিলে, 
তৎক্ষণাৎ নিজে দীডাইয়া আপন স্বানে তাহাকে বসিতে দেয। যানাবোহণের সময় 
রমণীদেব অগ্রে উঠাইয়। পবে আপন উঠে- ইত্যাদি নান! প্র্কাবে স্ত্রীজ্াতর সন্মাননা 
করিয়া থকে । কিন্ধ উপর উপব না দেখিয়া একটু তলাইশা দেখিলেই উহা যে নারীর 
মাতৃভাবেব পূজা! নহে, শ-্রিভাবেব বা গৃহলক্ষ্মী”, “কুললক্ষ্ী', 'দেবী', “মানন্দময়ী। 
প্রতি শব্দনিছিত নারীর সংসাঁবপাঁলন,পুকষ-নির্গামক ঈশ্বর্মভাব_যে ভী'ন ঘনীভতত 
হইলে কালে মধুর বা জায়াভ'বে পরিণত হয সেই ভাবেরই উপাসনা, তাহা! সহজেই 
প্রতীয়মান হয়। কারণ, ইঞ্ুবোপী পুরুষেদ্স এ পুজা এ সম্মান অপ্রাপনয়ন্শ কুমারী 
বা বপযৌবনগলিতা বৃদ্ধ' নারী কদাচ পাইয়া থাকেন। সর্বাগ্রে যুবী এবং পরে 
প্রৌট। নারীগণই এ সম্মানের বিশেষভাবে অর্থকারিণী। আবার বপসৌন্দর্ষুষিতা 
প্রৌঢাব সম্মুখে কুন্ধপা যুবতী ৪ পুষ্কায় নিমাসন পাইয়া থাকেন । আবাব অপরিচিত 
পুকষ 'অপরি চা নারীকে সম্বোধন করিতে যাইয়া! 1৭391 বা মিদেল +1190695 
প্রভৃতি যে সকল সম্ম'নস্থচক শব্দ প্রয়োগ করেন, তাহাও যে নারীর শর্িভাব বা 
ীশ্বর্মভাবগ্যোতক, তাহাঁ ৪ এ বিষয়ে দ্রষ্টবা। ইওরোপী পুকষর্ীগের এপ আচবণ 
দেখিলেই মামাদের পূর্বোক্ত কথা জদয়ঙ্গম হইবে । 

ভাবাতেন ন্তন্ধ শপুক্জায় নারীর মাতভাবের উপাসনার প্রাধান্ই যে প্রন্তিচা 
করিয়াছেন, তাহা! ভানতের পুক্ষকৃলের নাবীজা তব প্রণ্তি বাবহাঁরেই স্পঈগ পরিচষ 
পাওয়া যায়। এখানে বৃদ্ধ! বর্ষীয়সী নারীই পুরুষের সম্মান অগ্রে পাইপ! থাকেন। 
বপসৌন্দ্যভূষিত! নারী স্বীয় স্বামীর জননীর অধীনে ন। থাকিলে নিন্দাভাগনী হন | 
উদ্ধত বধূর পন্রামর্শে পুত্র যদ জননীকে কোনবপ অবহেলা করেন বা তাহার মর্যাদা 
লঙ্ঘন করেন তো স্ত্রী-জিত অধর্গচ'রী বলিঘ। নিন্দিত হইয়া থাকেন । দ্মপবিচিতা 
রমণী প্রোঢা হইলে মা যুবতী হইলে কন্ঠাবাচী “বাছা” বা "মা লক্ষ্মী” ইতাদি শব্দে 
অন্ভহিতা ও সম্মানিত হণেন। মাতাই সর্বাগ্রে পুঙ্গ। পাইম্া থাকেন এন, মাভ- 
সন্গোধনে সন্ে! ধতা হইলেই রমণীকূল নিঃশঙ্কচিত্তে অপ রনিত পুকষেল সত বাক্যা- 
লাপ ৪ আবশ্বক হইলে তংরুত নেব! বা সাহাঘাও গ্রহণ করিয়া পাকেন। অগ্বান্য 
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নানা বিষয়েও এক্প আচরণ দেখিয়] নারীর ম|তুভাবেব পূজা ঘে ভান্তেব কতদর 
অস্থিমজ্জাগত হইয়। পড়িয়াছে, তাহ বেশ অন্মিত হয় । 

জগৎকারণ ঈশ্বরকে 'জগজ্জননী”, “জগদম্বা” প্রভৃতি নামে নিহত করিয়। নাবা- 
ভাবে উপাসন1 কবু! ভারতেরই নিজল সম্পত্তি । পাশ্চান্তয পভতি ভাদ্তেতরু দেশে 
ঈশ্বরের পিতৃভাবে উপাঁসনারই প্রচলন দেখ যাঁয়। শুপু তাহাই নহে, খীষ্টধর্মা লস্বী 
বিশিষ্ট সাধকগণের অনেকে জশ্বরে নারীভাবারোপ করা মহাঁপ[পের মধ্যে গণা কবিয়া 
থাকেন। আবার নারীর শর্তভাব বা প্রশ্বর্ধভাবের বকাল হইতে উপ।সনা করিয়। 
'আাসিলেও ভারতের তন্ব্বোক্ত খামমার্গে যথার্থ বীরসাধকগণের গায় পাশ্চান্তোব কে।ন 
সাধকই এ ভাব ঈশ্বরে আরোপ করিয়া তিনিই "আমার শন্তি' এই ভাবে তাহার 
উপাসন| করিতে সাহসী হন না। বন্ুপ্রাচীন কালে এ ভাক্বে "কছু কিছু নিদর্শন 
ইওরোপা বিশিষ্ট সাধককুলের ভিতর পাওয়া যাইলেও বঙ্মানে উহ্ন।ব নামগন্ধও 
খজয়া পাওয়া যায় না। প্রাটান যুগের ইওরো পায় কোন কোন খ্রাষ্টান সাধিকার 
ঈশ্বরে বা ঈশ্বরাবতার ঈশীয় পতিভাঁব আরোপ করিয়া সিদ্ধিলাভেস কথা শাস্মনিবদ্ধ 
দেখিতে পাওয়া যায়। জঈশার ধা।নে ও ভাঁবসমাধিতে তাঁহ!এ। এমন তশ্ময হইতেন 
যে, ব্রুশারোহণকালে ঈশার যে যে অঙ্গ বিদ্ধ হইয়াছিল, তাঁহাদের সেই সেই অঙ্গের 
সেই সেই স্থান হইতে শোণিত-নির্গমনের কথাও লিপিবদ্ধ আছে। অপর দিকে 
'আবার উপাস্য মেরীমৃততির সহিত অঙ্গুরীয়-বি নিময় করিয়া তাহাকেই নিজশক্কি ভাবিয়। 
চরকাল ব্রক্ষচর্য-পালনের কথাও ইওরোপের প্রাচীন মুগেব বিশিষ্ট সাধক-পণ্ডিত 
ইরাসমসের জীবনচব্রিতে লিপিবদ্ধ আছে। ভারতের শক্তিপুঙ্জারই ভাবাগগত হইয়া 
যে ইওরোপের প্রাচীন যুগের এ সকল সাধকের ভিতর এপ ভাবসিদ্ধি আপিয়া 
উপস্থিত হইয়াছিল, তাহ! ইতিহাস-সহ।খে বেশ অন্রমিত হয়। পরুবর্তী যুগসকলে 
ভারতের সহিত এ সম্বন্ধ যত রহিত হুইসাঁছে, ততই ইওেপ এ এ ভাঁবসভায়ে 
আধ্যাত্মিক জগতে অগ্রসর হইবার ও সিদ্ধিলাত করিবার কথা সুপিয়। গিষাছে। 
তাহার উপর মার্টিন লুথার প্রবর্তিত প্রটেস্ট্যান্ট ধর্ম পুণ ত্রঙ্গচর্ধ ও সন্যাসেন বিবৌধা 
হইয়। কেবলমাত্র নীতি সহাঁয়ে শানবকে জীবনগঠন করিতে শিক্ষ। দিয়া ইঞ্বে।পের 
আধ্যাহ্িক ভীবনের মূলে একবালে খুঠারাঘ|ত কায়াছ 1 কর, ছ জবিজ্ঞানের 
প্রসারে ইওরোপের দৃষ্টি বতমানকালে কেধলশাত্র জ়েহ [এব খাকায় তাহাকে 
একেবারে ইহকাল-সর্বন্ব করিয়! তালয়াছে। কাজেই যে প্রকারেই হউক, মংসরের 
ভোগন্থথলাভই ইওবোপাদি পাশ্চাত্য দেশসমূহের এখন পরম পুকষার্থ বলিয়া বৌধ 
হইতেছে । ইওবোপের আধ্যাত্মিক জীবনের এ গাঢ অমাঁনিশার কখনও অবসান 
হইবে কি না তাহা ঈশ্বরই বশিতে পারেন । আশাভবরুসার মধ্যে কেবল হহাই দেখা 
যায় যে, পৃজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের সহায়ে ভারতের ধর্মভাব বততমাঁন যুগে পুঅবায় 
আমেঠিকা ও ইওরোপে কথক্চিৎ প্রবিষ্ট হইয়া ধীরে ধারে পুষ্ট ও প্রসা(রত হইতেছে । 

যুগাবতাঁর ভগবান শ্ীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্যাবিাৰে নারী প্রতীকে শ' কুপূজা ভারতে 
বর্তমান যুগে আবার বিশেষ সজীব হইয়া উঠিয়াছে। নারীপ্রতীকে এমন শুদ্ধ ভাবের 
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শক্তিপুদ! জগৎ আর কখনও দেখিয়াছে কি না সন্দেহ। জগন্নাতার ধ্যানসমা ধিতে 
নিবন্তর তন্ময় হইয়া থাক! এবং তীহার প্রত্যক্ষ দর্শনলাভ করিয়া পঞ্চমবর্ধীয় শিশুর নায় 
সাহার উপর সর্বদা সকল বিষয়ের জন্ সম্পূর্ন আত্মনির্ভর করা, সকল নারীর [ভতর 
জগদস্বার সাক্ষাৎ প্রকীশ উপলব্ধি করিয়া সকল সময়েই তাহাদের যথার্থ ভক্তিপূর্ন চিত্তে 
মীতৃসন্বোধন করিয়া তাহাদ্দিগকে নিজ উপাস্য ইঠ্টদেবতার মৃত্তি বলিয়া! জ্ঞান করা, 
বিবাহিত হইলেও প্রাপ্তযৌবন1 পত্বীর সন্দর্শনমীন্র মাতৃভবের প্রেরণায় তীহাকে যৃত্তি- 
মতী সাক্ষাৎ জগদস্বারূপে দর্শন করিয়া মাতৃসন্বোধন কর। এবং জবাবিহ্বদল দিয়া তাহার 
শ্ীপাদপন্ম পুজা করা, বেশ্যারমণীকুলের ভিতরেও জগন্মাতার দর্শন লাভ করিয়া তাহা- 
দিগকে মাতৃসক্ষোধনে সম্মানিত করিয়৷ সমাধিস্থ হওয়া, সর্বজনসমক্ষে ভ ক্লপৃতচিওে 
কুলাগার প্রতীকে জগদ্যোনির পুজা করিয়া আনন্দে সমাধিমগ্র হওয়া, তান্ত্রিকী পূঙ্জার 
উপকরণ “কারণ দেখিবামাত্র জগৎকারণের কথা মনে উদ্দিত হইয়া! প্রেমে ভর্তিতে 
বিহ্বল হয়৷ পড়া এবং সর্বোপরি জগন্সাতার প্রেমে আত্মহার! হইয়া স্বার্থপর ভোগ হুখ 
সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া পূর্ণ ব্রন্মচর্ষে সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকা- শ্রীরামরুষ্ণ্দেবের পুণ্যময় 
জীবন ভিন্ন জগৎ আর কোথায়, কোন্‌ যুগে কোন্‌ অবতারপুরুষের জীবনেই বা নারী- 
প্রতীকে শক্তিপূজার এরূপ জলন্ত উচ্চাদর্শ দেখিয়াছে? তাহার অলৌকিক জীবনা- 
লোকের সহায়েই হে ভারত, তোমাকে এখন হইতে পবিত্রভাবে নারী প্রতীকে শক্তি- 
পুজার অনুষ্ঠান করিতে হইবে । হে ভারতভারতি, গুরূপদিষ্ট হুইয়! পণ্ড বা বীর যে 
ভাবালম্বনেই তোমরা নারী প্রতীকে শক্কিপৃজায় অগ্রসর হও না কেন, শ্রীরামরুষ্ণদেবের 
পবিত্র জীবন সর্বদা সম্মুখে রাখিয়। তদন্ুষ্টান করিও এবং তাহার এই কথা হৃদয়ে স্থির 
ধারণা করিয়া রাখিও যে ত্যাগ, তপস্যা ও ব্রহ্মচর্যসহায়ে একাঙগী ভক্তিপ্রেমে সাধনায় 
প্রবৃন্ত না হইলে কোনও ভাবে পৃঁজ। করিয়াই জগন্নাতার দর্শন লাভ করিয়! কৃতার্থ 
হইতে পান্পিবে না? জানিও “ভাবের ঘরে চুরি থাকলেই এ পুজা বিপরীত ফল প্রসব 
করিবে । 

হেবীর সাধক, তোমাকেই অধিকতর অবহিত থাকিতে হইবে । তোমাকেই 
ক্ষুরধারনিশিত দুর্গম পথ দিয়া অগ্রসর হুইয়! নারীপ্রতীকে জগচ্ছক্তিরূপণী জগাস্বার 
পুজা করিতে হইবে। প্রবুত্তির কুহকে ভূলিয়।৷ তোমারই ধধ্যচ্যুত হইয়া দপস্খলিত 
হইবার অধেকতর সম্ভাবনা । জানিও ভারতের তন্্বকার তোমার জন্ত নিশিপুজার 
বিধান করিয়া তোমাকে দিবাপেক্ষা নিশিতেই আধকতর অবহিত থাকিতে সঙ্কেত 
করিতেছেন-_কায়ণ হিংন্ত শ্বাপদকুলের ন্যায় ভীষণ ইন্দরিয়গ্রাম নিশার তিমিরাবগুঠনেই 
নিঃশঙ্ক প্রচরণে সাহসী হইয়া! উঠে । ভাবিও না, নিষ্কামভাবে নারীপুজা তোমার 
ভাবাশ্রয়ে হইবার নহে। নিন্তেজ-ইন্ড্িয়গ্রাম বৃদ্ধ দম্পত্তির শরীরসন্বন্ধ উঠিয়। যাইয়া 
পরস্পরের প্রতি ঘনীভূত প্রেমসন্বন্ধে অবস্থিত হইবার কথ! একবার স্মরণ কর। ভাবিয়া 
দেখ, পুরুগের নিকট রমণী তখন সখীভাবে পরিণতা ; অথবা রমমীতে এবং জননীতে 
তখন আর বিশেষ প্রভেদ্দ কোথায়? কালধর্ষে তাহারা তখন যে অবস্থায় উশনীত, 
অবনত থাকিয়া! সাধনাসহায়ে সর্ককাল নারীর সহিত তোমায় এ ভাবে অবস্থিত 
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থাকিতে হইবে ; তবেই তৌমার ভাবসিদ্ধি উপস্থিত হইবে। বিপদ সমূহ, কিন্তু তঙ্জন্ 
তোমাকে তোমার গুরূপিষ্ট মার্গ ত্যাগ করিতে বলিতে পারি না। যুগাবতার 
শীরামুদেৰ কাহারও ভাব কখনও নষ্ট করেন নাই বা৷ কাহাকেও তত্রূপ করিতে 
শিক্ষা দেন নাই । অবহিত থাকিয়া, ত্যাগে দৃষ্টি নিবদ্ধ বাখিয়া, শ্রদ্ধ! ও তক্তির মহিত 
্দ্ধভাবে উপাসনায় রত থাকিলে তুমিও কালে জগযস্বার দর্শনলাতে সিদ্ধকাম ছইবে-- 
গুরুতকক, শরন্ধাবান মাধক, এই কথা তোমাকেও তিনি বার বার বলিয়া অভয় দিয়াছেন। 
অতএব জগ গরুর শ্রীপাহকার ধ্যান করিয়া, তাহার এ অভয়বাণী হ্বায়ে ধারণ করিয়া, 
অব।হুত হয় শাক্তপৃজীয় অগ্রনর হও--ধন্য হও। 


